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বিশ্বনিয়ন্তা বিধাতা বভবিধ বিম্ময়কর ব্যাপার হ্ছজন কারক়',ছল 
শাহার অদুত স্থষ্টিকৌশল ব্রঙ্গ।ণ্ডের সর্বত্র বিগ্ঘমান। কিন্তু দা 
ভাহার সীমাবদ্ধ বুদ্ধি ও ছুই খানি হস্তের দ্বারা বন্ুধাতলে - সয় 
অদুত ব্যাপার স্বজন করিয়াছে তাহার বিবরণ ও ইতিভাস শ্রবণ রত 
কাহার না হুদয় বিশ্ব্ন ও আনন্দরসে আগ্লত হয়! প্রাচীনকাল 
মানবকুলেয় অপূর্ব কীর্ডিসমূহ, তাহাদের অপরিসীম শিশ্পচাতুর্যা ও স্পা 
বিদ্ধা পারদণিতার জাজল্য প্রমাণ। তাহারা বে কত অর্থ বায় কাকয়ঃ 
কত নর নারীর সাহায্য গ্রহণ করিয়া কত কাল ধরিয়া এক একট 'অনপ্ত- 
কালস্থারিনী কীন্ডি ধরাঁধামে রাখিয়া গিয়াছেন, তাহার বথার্থ ইতিহা্ *বণ 
করিতে কাহার না জয়ে উচ্ছা বলবতী হয়। মিশর দেশের প্রক"৫ 
পিরামিড, বাবিলনের শৃন্তস্থিত উদ্ভান, রোডস্‌ ্বীপন্থ স্ুবুহৎ পিভল্ম তির 
নাম অগ্লেকেই শুনিয়াছেন বটে, কিন্তু যে সকলের হথযথ ও ৮ 
বিবরণ অনেকেই অবগত নহেন। বিশেষতঃ বঙ্গদেশে বঙ্গভাষাদ এই 
অদ্ুত প্রাচীন কাপ্তিসমূহের সম্পূর্ণ বিবরণ ও ইতিহ'স নিতান্ত “বক: 


চর 


২৯. 


(সই অভাব দূরীকরণোন্দেশে আদি বহুবিধ ইংরাজী ৪ শ্রীক গ্রস্ত তত 
অই কীন্ভি-বিবরণ একর সংগ্রহ করিয়' বাঙ্গাল ভাবায় প্রলারত 


করিলাম । 


2০৩ 


এই গ্রন্থে প্রথমত: সাতটা প্রাচীন কীত্তির বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে । 
এন্থলে একটি কথা বল! আবশ্বক। “পৃথিবীর সপ আশ্চর্য” বলিয়। যে 
কথা চির প্রচলিত আছে, অনেকেই সেই সাতটি আশ্চর্যযকর স্থির মধ্যে 
“ভারতীয় তাজমহল, ইংলঙ্ডের টেম্স নদীর স্তচক্গ ও চীনের প্রাচীর? 
অন্ততূতি করেন। কিন্তু তাহা দম মাত্র। ইহাতে প্রকৃত “সপ্ত আশ্চর্য্য” 
যে কর়টী, মেগুলি প্রাচীন কীত্তির অধীনে বিকৃত হইল; পরে অন্য তিনটা 
পশ্চাৎ কীন্তির মধো স্থাপিত হইল। স্ৃতরাং সপ্ত আশ্চর্য্য স্থলে অধুন! 
গৃথিবীতে দশটা আশ্চর্যা স্থান পাইয়াছে। 

ইহাতে মানবের এই দশবিধ অপূর্ব কীতি নিচয়ের কে রচয়িতা ; 
ইহারা কেন রচিত হইয়াছিল, কোন্‌ সময়ে হইয়াছিল, তাহাদের প্রকৃত 
ইতিহাস এব* বর্তমান অবস্থা যথাযথ লিপিবগ্গ হইয়াছে। প্রত্যেক 
বিশ্ময়কর বাপারের এক একখানি চিত্রও প্রদত্ত হইয়াছে । 

এই পুস্তক খানিতে প্ডিত শ্রীমূক্ত গোপালচন্দ বন্দোপাধ্যার মহাশর 
যথেষ্ট পরিশ্রম করিয়াছেন তজ্জন্ত তীহার নিকট রুতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ 
রহিলাম। পুস্তকথানি বালক বুদ্ধ যবা মকলেরই গ্ুপাঠ্য হইবে আশ! 
করা যায়। এক্ষণে যাহাদের জন্ত ইহ! লিখিত হইয়াছে তাহারা ইহার 
আদর করিলে শ্রম সফল জ্ঞান করিব । 


গ্রন্থকার । 
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শ্রীযুক্ত বাবু 'গবনখন্দনাগ সকুব সি ত 
পণ পালাবার 
পোদর প্রন্তিম আপন, 
বালাকালা।পধি হোমার সিত আমাণ 
আকুত্রম ভালবাসা । মগাহাস্ন্ধে গাব 
সন্তোষ সাদানে তমি সচতহ সদয় ত পল 
পাপ্প। কিন্ত'আ'ম কথনল হাহার পতিলন 
করান পাবি গত । তাভা মে মামাত দত 
স্বিত, চি আমার এই আায়ালের বন তি 
বীর সপ্ত শাশ্চমা গালি চহাদাবি গেল 
করকমলে অপণ কব্ষ। পবিভগ হঈলাম। 
'্সংভন জদয় 
হআশ্তোষ চগোপাপায়।। 





ঢ, 115511108, 


পিরামিড । 





হী সপ & ৪ ০ ৮০ পপর অপির ক 9 
১৪৮ 


ও ?. ০ 11 
প্রাচীন, ী ডি. রর পরী 


পৃথিবীর মণ্ড াট । 


পিরামিড । 

আফি,কার অন্তর্গত ইজিপ্ট নামক সুবুহত দেশ অতি প্রাচীন 
কাল হইতে বিখ্যাত। আরবীয় প্রভৃতি প্রাচাজাতি এই দেশকে 
মিসর দেশ কহিয়! থাকে | অতি ৪ কাঁলে এই দেশ সভাত' 
ও এশ্ধোর ]মাদর্শ স্থল চিল। এ সকল সভ্যতা এবং এশ্বরোর 
দা ্মৃত্ত. চন অগ্যাপপি বর্তমান রহিয়াছে, তাহা অধুনাতন 
তাঁভিমানী জাতি সমুহেরও বিস্ময় উত্পাদন করিয়া থাকে । 
্‌  নামধেয় যে সমস্ত প্রস্তরময় অতুন্নত মঞ্চতসমূহ ভূবন 
| হইয়। অগ্তাপি বর্তমান রহিয়াছে, তদ্দর্শনে বর্মান 
স্থসভ্য *পাশ্চাত্য অধিবাসিগণও উহার নিম্ীণকৌশলের রহস্য 
ভেদে অসমর্থ হইয়া বিস্ময়-রসে 'পরিপ্লাত হন। এবং ইহাও 





২ পথিবীর সপ্ত আশ্চধা। 


নিশ্চয় যে, পরবর্তী বহুশতাবী-পর্য্যস্ত উহা! মনুস্যমাত্রেরই 
বিল্ময় উত্পাদন করিবে । এ সমস্ত পিরামিডের মধ্যে গিজে 
নামক স্থানে যে তিনটা পিরামিড আছে, তাহা সর্বাপেক্ষা 
বিখ্যাত। তন্মধ্যে “বৃহত্পিরামিড” সর্বাপেক্ষা বিস্তৃত ও 
উন্নত। এ সকল পিরামিড খুষ্ঠীয় শতাব্দীর সতত বসর 
কি আরও অধিক পূর্বে নিশ্র্িত হইয়াছিল, কিন্তু এখনও ইহারা 
অচলব্ড অচল হইয়া. দর্শক মাত্রকেই চমণ্কার-সাগরে নিমগ্ন 
করিতেছে । উক্ত দেশের জনগণ কত রাজবিপ্লুব, কত যুদ্ধ-বিক্রম, 
কত ঝটিকাদি উপপ্রব সহ্য করিয়া স্ব স্ব কালে কালকবলে 

হইয়াছে, কিন্তু তাহাদের অক্ষয় কীগ্ডি সর্বববিত্নকে উপহাস 
করতঃ অভ্র-ভেদী শিখর সমূহ অগ্ভাবধি ধারণ পূর্বক “কীন্তি্যস্ত 
স জীবতি” এই মহাবাক্যের সফলতা সপ্রমাণ করিতেছে | 


ইহা কিসে প্রস্তত? 

উক্ত পিরামিড, সমূহ বৃহৎ বৃহৎ প্রস্তর খণ্ডে নিশ্মিত ; এ 
সকল প্রস্তর এমন সুন্দর রূপে মস্তণ করা | হইয়াছিল যে, বর্ত- 
মান কালে কোন উপায়েই তদপেক্ষা উৎকৃষ্ট ঠন্থণ করা 
যাইতে পারে না। যে সমস্ত শৈল হইতে উক্ত শাষাণনিচয় 
সংগৃহীত হইয়াছিল, তাহা পিরামিড, হইতে স্থলপথে ৬০দ্্য 
এবং জলপথে ৭০০ মাইল অন্তরে অবস্থিত । অতএব অ./মান 
কর! যায় যে, অতদূর হইতে স্ববৃহত প্রন্তর-খগুসমূহ কি 
প্রকারে সহজে বহন করিয়া আনা হইয়াছিল, তাহা তদানীন্তন 
কালের লোকেই অবগত ছিল । 


পিরামিড । ৩ 
কোন্‌ সময়ে কে ইছা নিন্ীণ করিয়াছিল। 

হিরোডোটাস্‌ পৃথিবীর সর্বপ্রথম এতিহাসিক ; তিনি 
খৃষঠীয় শক আরম্ত হইবার 8৪৫ বসর পুর্বেব ৩৯ বৎসর বয়সে 
যে বুহৎ ইতিহাস রচনা করেন, তাহ। অগ্ভাঁপি বর্তমান রহিয়াছে । 
এই ইতিহাসের লিখন প্রণালী দর্শনে বোধ হয় যে, তিনি কোন 
যথার্থ বিষয় অতিরঞ্জিত করিয়। লিপিবদ্ধ করিতেন না। তিনি 
সরল কথা যাহা নিজে দেখিয়াছেন ও যাহা শ্রবণ করিয়াছেন 
তাহা বিভিন্ন ভাবে লিখিয়া গিয়াছেন। তিনি মেক্ষিসের 
যাজকগণের নিকট শ্রবণ করিয়াছিলেন যে “বৃহৎ-পিঘ্বামিড” 
খুঠীয় শকের ৯০০ বওসর পুর্বেব অর্থাৎ তীহার উক্ত পদার্থ 
দর্শনের ৪৫০ বৎসর পূর্বে, চিওপ্ নামক এক মিসরীয় নর 
পতি কর্তৃক নিন্মিত হইয়াছিল। এই পিরামিড, নিম্মীণ করিতে 
একলক্ষ শ্রম-জীবী বিংশতি বগুসর ক্রমাগত কাধ্য করিয়াছিল । 
এই পিরামিডের তলভাগের নিম্সে ভূমধাস্থিত খিলানযুক্ত ছাদ 
বিশিষ্ট এক প্রকোষ্ট মধ্যে উক্ত নরপতির সমাধিস্থান আছে । 
উহার মধ্যে ডগর্ভস্থ কৃত্রিম খালের মধ্য দিয়া নীল নদীর জল 
প্রবাহিত দ্বিতীয় পিরামিড, উক্ত রাজার ভ্রাতা সিফরেন 
কথ িনিত এবং তৃতীয় পিরামিড চিওপ্দের পুজ্র কর্তকি 


নি।-এস্কু হইয়াছিল । 
ইহার বিস্তৃতি ও উচ্চতা । 


হিস্ট্রোডোটাস্‌ আরও বলিয়াছেন যে বুহ পিরামিডের 
প্রত্যেক পার্খ পরিমাণে কিঞ্চিম্ন্যন ৮০০ ফুট্‌; ইহার আকৃতি 
চতুক্ষোণ ও ক্রমে সুন্মম হইয়া উন্নত" ভইয়াছে ; ইহা! উচ্চতায়ও 


৯ পৃথিবীর সপ্ত আশ্চর্যা । 


প্রায় ৮০০ কুটু। যে সকল প্রস্তরে পিরামিড, প্রস্তুত হইয়াছে, 
তাহার কোন খানিই দৈর্ঘ্যে ত্রিশ ফুটের নান নহে, বরং তাহা 
অপেক্ষা অনেকাংশে বৃহত্তর প্রস্তরের সংখ্যাই অধিক | পির 
মিড, নিম্নলিখিত উপায়ে নির্মিত হইয়াছিল । তলভাগ অপেক্ষা 
ক্রমশঃ সূন্গম করিবার জন্য বভসংখাক সোপান অর্থাৎ ধাপ 
নিশ্মিত হইয়াছিল | এই ভাবে কির়দ্দ,র গ্রন্থন করিয়া তুলিবার 
পর বৃহত বৃহত প্রস্তর উত্তোলন করিবার জন্য প্রতি ধাপে যন্ত্র 
সংস্থাপিত হইয়াছিল; তাহার সাহাযো এ সকল প্রকাণ্ড প্রস্তর 
খণ্ড উহার অত্যুন্নত চুড়া পর্যন্ত উদ্ধাপিত হইয়াছিল । নিন 
দেশ হইতে শিখরদেশ পধ্যন্ত সোপান-শ্রেণী আবার লাইম: 
ফ্টোন নামক প্রস্তর দারা আচ্ছাদিত। এই উপরের 


আচ্ছাদন নিশ্চয়ই শিখরদেশ হইছে আরম্ভ হইয়াছিল। 
স্ুনিপুণ স্থপতিগণ পিরামিড গ্রান্থণন সমাপ্ত করিয়া উহার 
উপরে পরে কেহ না উঠিতে পারে, এইজন্য স্থকৌশলে শিখর 
দেশ হইতে আরন্ত করিয়া তলভাগ পর্যন্ত প্রস্তরাচ্ছাদনে 
সোপান সমূহ গোপন করিয়া রাখিয়াছিল। পরে কহে 
যে বুহ পাষাণ খণ্ড উত্তোলন করিবার জন্য প্রাক ক্রমোন্নত 
অর্থাৎ ঢালু মঞ্চ গ্রথিত হইয়াছিল, এই মঞ্চ দ্বারা 
প্রস্তর সমূহ যতদুর উন্নত স্থানে লইয়া যাওয়া তর্মবশ্ুক 
ততদূর নীত হ'ত | এই ক্রুমোননত মঞ্চ মস্থণীকৃত অতি সুন্দর 
প্রস্তরে গ্রথিত এবং উহার গঠন প্রণালী দেখিলে বোধ হয় 
যে, ইহা পিরামিঢের ন্যার চমত্কার জনক পদার্থ। এই, 


পিরামিড, । ৫ 


ক্রমোনত মঞ্চের ভগ্নীৰবশেষ এখনও দেখিতে পাওয়; ঘায়: 
বিশেষতঃ তৃতীয় পিরামিডে যাইবার পথে ইহ বেশ স্প্ষট 
দৃষ্টিগোচর হয় ; ইহার দৈথ্য ৮০০ গজ । 
দূর হইতে ইহা! কিরূপ দেখায়? 

যদি কোন ব্যক্তি পিরামিড দেখিবার জন্য ভিন্ন দেশ 
হইতে গমন করেন, তাহা হইলে তিনি “গ্রাঞ্ কায়রো? 
নামক নগর হইতে পিরামিড তিনটার আকৃতি স্পষ্ট দেখিতে 
পাইবেন। এ স্থান হইতে পিরামিডগ্জলি সরল-রেখাক্রমে 
পাঁচ মাইল, কিন্তু বোধ হইবে যেন উহারা অতি নিকটেই 
রহিরাছে। বাহার! দূর হইতে পর্ববতচুড়া অবলোকন করিয়া- 
ছেন, তাহারাই বুঝিবেন যে পিরামিড দুর হইতে কিরূপ 
দেখান স্তব। ক্রমে যতই অগ্রসর হওয়া যায়, ততই বোধ 
হইবে যেন পথ ফুরায় না, কোন মারাবলে পিরামিডগণ যেন 
অশ্সে চলিয়। যাইতেছে । যদ্দি নীল নদীর বাধিক বন্যার 
সময় পিরামিড 'দর্শেন গমন করা যায়, তাহা হইলেই প্রায় 
কুড়ি মাইল ;াথ ঘুরিয়া যাইতে হয়) কিন্ত্রু তখন নানারূপ দশ 
£ কুদ্তি করিতে গমন করায় মহা আনন্দ ভানুভ্র 







মির 

এ থাকে৷ 

নিকট হইতে ইহা কিরূপ দেখায় ? 

যখন পিরামিডের নিকটে উপস্থিত হওয়া বার, তখন 
উহার 1ধস্ততি ও উচ্চত। অবলোকন করিয়! এবং পর্ব 


ক 


কালের এমন প্রকা্চ পদার্থ কি প্রকারে প্রস্তত করিল, 


৬ পৃথিবীর সপ্ত আশ্চধ্য। 


তাহা চিন্তা করিয়া, অন্তঃকরণ একেবারে মুগ্ধ হইয়া পড়ে। 
নিরূপিত হইয়াছে যে “বৃহ পিরামিডে” ষোল কোটি পঞ্চ- 
ত্রিংশত লক্ষ মণ (১৬,৩৫,০০০০০১ প্রস্তর নিয়োজিত হইয়াছিল, 
এবং পুর্বেব কথিত হইয়াছে যে, এই পিরামিড, গ্রন্থন করিতে 
এক লক্ষ শ্রমজীবী ক্রমাগত বিংশতি বর্ষ কাধ্য করিয়াছিল। 
এই প্রকাণ্ড মঞ্চ নিম্মাণ করিতে ষে প্রস্তর লাগিয়াছিল, 
তাহা মিসরের উচ্চ ভূমিস্থ থিবজ্‌ নামক স্থান হইতে আনীত 
হইয়াছিল। পিরামিড সমূহের যখন এক মাইল অন্তরে 
থাকা যায়, তখন বোধ হয় যেন আমরা হস্ত দ্বারা উহাদিগকে 
স্পর্শ করিতে পারি। যে ব্যক্তি পিরামিড দেখিয়া 
আসিয়াছে, সে পৃথিবীর কোন স্থানে এমন কোন বস্ত দেখিতে 
পাইবে না, যাহার সহিত সেই প্রকাণ্ড পদার্থের আংশিক 
তুলনা করিতে পারে। কোন প্রকাণ্ড বস্তু সন্দর্শন করিলে 
স্বভাবতঃই এক প্রকার অভূতপূর্ব ভয় ও বিম্ময় যুগপত 
আগমন করিয়া কোমল-চিন্ত ব্যক্তিগণের অজ্মঃকরণ ক্ষুবক 
করিতে থাকে । ইহাতে উত্ত প্রকাণ্ড পদার্থ দর্শন-জনিত 
যে এক আনন্দ সমুশখ্িত হয়, তাহা উক্ত গ্রকা্ সভয়াভাবে 
তিরেহিত হইয়। যায় । এই কারণেই কোন কোন ব্যত্তিক্থ 
যে পিরামিড. কেবল প্রস্তর সমুহের স্তপ মাত্র ইহার না 
সৌন্দর্য আছে, না চমণ্কারিত্ব আছে। সৌন্দধ্য' সম্বন্ধে 
কোন কথা বল! যায় না, কারণ সকলের কুচি সমান নব, কিন্তু 
চমতকারিন্ব সম্বন্ধে অন্যমত হইতে পারে না। যে একবার 


পিরামিড । 


, সেন অতুযুন্নত, মনুষ্যকীর্তির ধা সদূশ পিরামিড. সমূহ সন্দর্শন 
করিবে, সে জীবনে কখনও তাহাদের আকৃতি বিস্মৃত ভইবে 
নাঃ বরং সে মাঝে মাঁঝে উহাদের আকার ধ্যান করতঃ মুত কাল 
অন্যমনস্ক হইয়া পড়িবে । 
ইহাতে আরোহণ করিলে কিরূপ দেখা যায়? 

বৃহ পিরামিডের তলভাগে উপস্থিত হইলে, এমন “কান 
লোক নাই যে, সে বিস্ময়ের সহিত ইভার উচিত ও 
বিস্তৃতি অবলোকন করিবে না। তাহার বোধ হইবে ফে 
ইহার শিখরদেশ মেঘ-লোকে বিরাজমান রহিয়াছে । এই 
পিরামিডের অবয়ব আচ্ছাদন করিয়া যে প্রস্তর গ্রণিত 
হইয়াছিল, তাহা কোন কোন সময়ে মিসরের বৈদেশিক 
আক্রমণকারিগণ খুলিয়া লইয়া আপনাদের আটালিকাদি 
নিন্মীণ করিয়াছিল । এই জন্য ইহার গাত্র এক্ষণে সোপান 
রাজি-বিরাজিত হইয়া অবস্থিতি করিতেছে । আরব জাতিই 
এক্ষণে মিসরের অধিবাসীর মধ্যে ধরিতে হইবে। উহার! 
কৌতুক বন্দুতঃ এ. সকল সোপান মধা দিয়া পিরামিডের 
উপরে উপ হয়ঃ এবং বিদেশীয় দর্শকদিগের নিকট হইতে 
রথ রক তাহাদিগকে উপরে উঠাইয়। দেয় এব" অপ- 
রত সমস্ত দৃশ্য দর্শন করাইয়া থাকে । যখন উহার! উন্নত 
স্থানে চুথিত হয়, তখন নিন্নদিকে দেখিলে উহাদ্রিগকে মতি 
ক্ষৃদ্র ্ দেখায় । এই পিরামিড কেবল প্রদক্ষিণ করিয়। 
ও নিন্ন হইতে উচ্চতা দৃষ্টি করিয়া উহার প্রকাগাবয়বের সম্যব 


৮ পুৃণিবীর সপ্ত আশ্চর্যা । 


উপলব্ধি করিতে পারিবে না। ইহার উপরে উঠিতে আরন্তু 
করিলে বুঝা যায় যে, পিরামিড বাস্তবিক কি অদ্ভুত প্রকাণ্ড 
পদার্থ। উপরে অদ্ধ পথে উগ্ঠিয়া নীচের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ 
করিলে মনুষ্যগণকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কীটের ন্যায় দেখাইয়া থাকে। 
এবং উপরের দিকে চাহিলেও নিজের নিকট হইতে চূড়া পর্যন্ত 
কত দুর, তাহা উপলব্ধি করিলে পিরামিডের যথার্থ প্রকাপ্ডা- 
বয়ব অনুভব কর! যায়। ইহার উপরে উথ্খিত হইলে চতুদ্দিকে 
বহুদূর নয়নগোচর হয়, এমন কি লাইবিয়া ও আরব্য দেশ 
দৃষ্টিপথে পতিত হইয়া থাকে । 
পিরামিড. সম্বন্ধে অভিমত। 

বেলজোনি নামক এক ভ্রমণকারা “বৃহৎ পিরামিড৬' সম্বন্ধে 
যে্ূপ বর্ণনা করিয়াছেন তাহা নিদ্পে প্রকটিত হইল। 

“সামরা অরুণোদয়ের প্রাকালে বুহড পিরামিডের 
শিখরদেশে আরোহণ করিলাম; সেই স্থান হইতে সুষ্যোদয় 
নর্শন করিব, এই আমাদের অভিলাষ ছিল। আমরা দেখিলাম 
দক্ষিণাংশে অপর অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র পিরামিড সঁগুহ বহুদুর 
অন্তরে অন্তরে অবস্থিতি করিতেছে ; ইহাতে যে আচান রাজ- 
ধানীর পিরামিড সমূহ নিন্মিত হইয়াছিল তাহার বজন্সিতা। 
সহজেই অনুভব করা যায়। পশ্চিমদিকে নয়ন নিপতিত রা ৃ 
দেখিলাম যে বিস্তীর্ণ মরুভূমি সর্বশক্তিমান স্থগ্টিকর্ধীর 7নসীম 
ক্ষমতার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে । উত্তর দিকে উর্ববরা মিসরীয় 
ভূমি নানা উদ্ভিজ্জ সমূহে পরিপূর্ণ এবং তাহার মধ্য দিয়া নীল- 
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, নদত্স্বীয় ভূজঙ্গবশ বক্র কলেবর ধারণ করত: সাগরাভিমুখে 
ধাবমান হইতেছে । পূর্ববাংশে কায়রো নগরের সম্দ্ধি ও 
শোভা স্পষ্ট নয়নপথে পতিত হয় 1” 

এক্ষণে আমরা ডাক্তার লেপসিয়াসের পিরামিডারোহণ 
সম্বন্ধীয় বিবরণ সংক্ষেপে সন্নিবেশিত করিলাম । 

“আমরা যখন আরোহণ করিবার উদ্ভোগ করিলাম তখন 
প্রায় ৩০ জন বেড়ুইন্‌ ( তদ্দেশীয় জাতি বিশেষ) আমাদের 
চতুর্দিকে পরিবেষ্টন করিল, এবং আমাদিগকে হস্তালম্ব প্রাদান 
করিয়া সোপান সমুহের উপর উত্থাপিত করিবার জন্য প্রস্তাব 
করিল। এঁ সমস্ত সোপান একটা হইতে অপরটী তিন বা 
চারি ফুট উচ্চ। যেইমাত্র যাত্রা করিবার সঙ্কেত করা হইল 
অমনি বেড়ইন্গণ আমাদিগকে টানিয়া উপরে তুলিতে লাগিল। 
কয়েক মিনিটের মধ্যেই আমরা বৃহ পিরামিডের শিখরদোশে 
উপস্থিত হইলাম। তখন চতুদ্দিক দর্শন করিয়া নানা দুশা 
এককালে নয়নগোচর করতঃ এক অভূতপূর্ব ভাবে ক্ষণকাল 
মুগ্ধ হইয়া রছ্টিলাম | . ততপরে নিম্নাভিমুখে মবলোকন করিয়া 
'দখি), একটিকে নীলনদের উপত্যকা, বন্যাপ্লাবিত সমুদ্রবত 
দেশ ও তাখর মধ্যে মধ্যে দ্ীপবত গ্রাম সমূহ অপূর্বব শোভা! 
ধান: করিয়াছে ; অপর দিকে বিখ্যাত মরুড্রমি : ইহার তুলনা 
দিবার শত জগতে নাই ।” 
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ইঠার অবয়ব । 

এই পিরামিডের অবয়ব সম্বন্ধে যদি কিছু বুঝিতে ইচছা 
হয়, তাহা হইলে, মনোযোগ পূর্বক শ্রাবণ কর। এই পিরা- 
মিডের তলভাগের বিস্তৃতি ৫৫০০০০ বর্গফুট । পিরামিড, 
মাত্রেই সমচতুক্ষোণ ; উহার চারিপার্শ পুর্ন, পশ্চিম, উত্তর, 
দক্ষিণ এই চারিদিকে সম্মুখবন্তী হইয়। অবশ্ঠিতি করে। উক্ত 
বৃহণ্ড পিরামিডের প্রত্যেক পার স্থুতরাং ৭৪০ ফুটেরও অধিক । 
এই পিরামিডের শিখরভাগের কিয়াদংশ এখন আর নাই ; কেহ 
ভ্রগ্ন করিয়াছিল, কি কালের গতিতে আপনি ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল, 
তাহা! এক্ষণে কেহ বলিতে পারে না। পুর্বেন কথিত হইয়াছে 
পিরামিড তক্রমশঃ সুন্ন করিবার জন্য সোপান-সমূহ গ্রথিত 
কর! হইয়াছিল, অর্থাৎ বতই উপরে গ্রন্থন করা হইয়াছিল, 
তই পিরামিডের পার্শ পরিমাণ তম্ব করা হইয়াছিল । 
ইহাতেই ক্রমশঃ ধাপে ধাপে সরু হইরা উঠিম়াছে। এইরূপ 
ধাপ ব। সোপানের পরিমাণ ২০৩টা; কিন্তু যতই উপরে 
উঠা যায়, সোপান সমুহের উচ্চতা ততই ন্যন) তবে এরূপ 
নূন্যতা কোন একটা নিয়মের অধীন নহে। পে যে 
সোপানটা উচ্চ তাহার পরিমাণ ৪ ফুট ৮ ইঞ্চি । ১৬এবং 
সর্বাপেক্ষা নিম্ন, সেটা ১ ফুট ৮ ইঞ্চি। সোপানের যে,শ্।ন 
পা দরিয়া উঠিতে হয়, তাহা সম্পর্ণ সমতল এবং প্রস্ত/ সমূহ 
কাটিয়া অতি সুন্দরভাবে পরস্পর সংযুক্ত করিয়া নির্মাণ করা 
হইয়াছে । অত্যল্প বালুকা মিশ্রিত চর্ণ দ্বারা প্রস্তর সমূহ 
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সংযোজিত হইয়াছে । এভ পিরামিডের ভিন্তি এক /শলের 
অঙ্গ; কথিত আছে উহার মধ্যে সর্ববত্র ৮ ইঞ্চি গভীর করিয়। 
কর্তন করতঃ পিরামিডের প্রথম প্রস্তর রাজি তাহাতে সঙ্গি 
বেশিত হইয়াছিল। এই পিরামিডের উচ্চতা যখন শিখরভাগ 
অক্ষু্ণ ছিল, তখন ৫০২ ফুট ছিল। এক্ষণে শিখরদেশস্য যে 
ভাগ বণ্তমান আছে নিন্ম হইতে ততদুর পধ্যন্ত ৪৫৬ ফ্টু বা 
৩০৪ হাত। এই শিখরভাগের প্রতি পার্খ ৩২ ফুট ৮ হঞ্চি, 
ছয়খানি সমচত্ক্ষোণ প্রস্তর দ্বারা এই ভাগ আচ্ছাদিত হইয়াছে । 
নান! সময়ে নানা দর্শকগণ উহার উপর উঠিয়া ছুরিকাদ্বারা 
প্রস্তরে নিজ নিজ নাম ক্ষোদিত করিয়াছে । এই সমস্ত নামের 
মধ্যে গ্রীক, আরবীক্‌, ফেঞ্চ এবং ইংরাজের নামও দেখা যায়। 
অনুমান হয় আট বা নর থাক সোপান বিনষ্ট হইয়াছে 
১৫০ বতসর গত হইল জেমিলি নামক এক পধ্যটক বণনা 
করিয়া গিয়াছেন যে এই পিরামিডের ২০৮টী সোপান, হহার 
উচ্চতা ৫২৮ ফুট এবং সর্বোচ্চ প্রদেশের প্রতোব পাশে 
১৬ ফুট আট ইঞ্চি ।' 
ইহার আভ্যন্তরিক বিবরণ। 

এই পিরামিডের মধ্যভাগে কি আছে বা না আছে, তাহা 
পিরাশ্রড্‌ যাহারা নিন্মাণ করিয়াছিল, তাহার অতি গোপনে 
রাখিব নিমিত্ত প্রবেশ পথ এরূপে রুদ্ধ করিয়াছিল. যে 
বাহির ইইতে কোন ক্রমেই তাহ। নির্ণয় করিবার উপায় ছিল 
না। কিন্তু যখন উহার গাত্রাৰরণ প্রস্তরসমূহ মহম্মদীয়গণ 
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উন্মোচন করিয়াছিল, তখন বোধ তয় উহারাই কোনরূপে উহার 
প্রবেশ দ্বারের সন্ধান পার, এবং আবরক প্রস্তর সমূত 
উদ্ঘাটন করতঃ উহার মধ্যে প্রবেশ করে। এই প্রবেশদ্বার 
প্রামিডের উত্তরাংশে, তলভাগ হইতে ১৫ ফুট উপরে, প্রায় 
মধাস্থলে অবস্থিত। মরুভূমির উড্ঢাযমান বালুকারাশি 
প্রভৃতি দ্বারা উক্ত প্রবেশদ্বার প্রায় রুদ্ধ হইয়া রহিয়াছে । 
যাহারা এই সকল বালুকা ও ধুলিরাশির উপর দিয়া অতি 
ক্রেশে ভিতরে প্রবেশ করিয়াছিল তাহাদের বর্ণনা শ্রাবণ কর। 
হার মধ্যে প্রবেশ করিরাই দেখা যার যে, নিন্ভাগে 
নামিবার নিমিত্ত এক চতুক্ষোণ গহবর ও তন্মধ্য দিয়া এক 
ক্রম নিম্ন পথ । এই চতুক্ষোণ গর্ভের মুখভাগ পরিমাণে ১২ 
ব্গ ফুটু অথবা প্রত্যেক পার্খে ৩॥০ ফুট । এই পথ দরিয়া 
১০০ ফুট নামিয়া দেখা গেল, যে পথটা দক্ষিণ দিকে ফিরিয়াছে 
এবং ঘুরিয্বা ঘুরিয়া আট বা নয় ফুট এক উচ্চ স্থানে উঠিয়াছে 
এবং তথায় এক সমতল পথের সহিত মিলিত হইয়াছে । এই 
সমতল পথ বাস্তবিক সমতল নহে, ক্রমশঃ ১০০ ফুট গমন 
করিলে ৫ ফুটু উদ্ধে উঠা যায়। এই স্থানে দেখ! যায় যে 
উপরিভাগে 'একটা কুপের মুখ-তুল্য অংশ বর্তমান রহিয়াছে । 
কন্মকারগণ যখন উপরে যাইবার পথ গ্র্যানিট, নামকণপ্স্তর- 
গরস্থনে সংরুদ্ধ করিয়াছিল, তখন এ কৃপমুখবৎ শর্টের ভিতর 
দিয়া নিন্মে আগমন করে। তৎপরে তাহার! ক্রণে প্রবেশ- 
পথে আদিয়! তাহা সংরুদ্ধ করিয়াছিল। যে স্থানে উপরে 
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বাইবার পথ গ্রাযানিট প্রস্তর দ্বারা রুদ্ধ করিয়াছিল, ঠাহার 
মধা দিয়া গমন করিলে কি দেখা যায়, তাহা জানিবার নিমিত্ত 
এ রুদ্ধ পথের পার্খ্বভাগ কাটিয়া সুড়ঙ্গ প্রস্তুত হইয়াছে: 
উহার ম্ধা দিয়া উপরে উত্থিত হইলে পিরামিড মধাস্থিত 
প্রধান গ্যালারিতে গমন করা যাঁয়। অনেকট| পথ চলিয়: 
গেলে “রাণীর কামরা” দেখিতে পাওয় যায় । এই কাম্রা' 
১৭ কট লম্ব) ১৭ ফুট আড়ে এবং ১২ ফুট উচ্চ । এই কামর; 
হঈতে অপর এক পথ দিয়া অন্য এক পথে প্রবেশ করা যায়; 
ইহা এক্ষণে ভগ্ন প্রস্তর ও রাবিশে প্রায় পরিপূর্ণ হইয়। 
রহিয়াছে । এই পথ দরিয়া উদ্খিত হইলে ১২০ ফুট অন্তরে 
“রাজার কামরায়” প্রবেশ কর! যায়। ইহ] দৈর্ঘো ৩৭ ফুট 
প্রান্তে ১৭ ফুট. এবং উচ্চতায় ২০ ফুট. । এই কামরার প্রাচীর 
রক্তবর্ণ গ্রানিট, প্রস্তরে নিন্মিত ; তাহা অত্যুত্কুষ্টরূপে মস্থণ 
করা; এবং প্রত্যেক প্রস্তর খানি গৃহের তলভাগ হইতে ছাদ 
পর্যান্ত বিস্তৃত। ইহার ছাদও অত্যুত্কৃষ্ট মন্থণ করা নয়টা 
প্রস্তর দ্বার! নির্মিত ;' প্রত্যেক প্রস্তর এক প্রাচীর হইতে অপর 
প্রাচীর পর্যন্ত বিস্তুত। এই গৃহে বোধ হয় এককালে 
পৃথিবীর এক ক্ষমতাশালী রাজা! শয়ন করিয়া চির নিদ্রায় 
অতিভূত  হইয়াছিলেন, এবং বোধ হয় এই রাজার কবরের 
জন্যই "এই প্রকার পিরামিড নির্মিত হইয়াছিল। তীহার 
অস্থি পর্য্যক্ত আর দেখা যায় না। কিন্তু এক্ষণে তিনি কোথায় 
ততকৃত কীর্তি সন্দর্শন করতঃ অগ্য চারি সহত্র বশুসর যে 


১৪ পৃথিবীর সপ্ত আশ্চর্য্য । 


পৃথিবীর সর্বজন বিস্ময় মহার্ণবে নিমগ্ন হইয়া আসিতেছে, 
তিনি কি তাহার কিছুমাত্র জানিতে পারিতেছেন ? যে 
প্রস্তরময় শয্যায় তিনি শয়ন করিয়াছিলেন তাহা যেরূপ 
প্রশস্ত তাহাতে এক্ষণে যে পথ অবগত হওয়া গিয়াছে তদ্বারা 
উহ্থা প্রবেশ করান যায় না। ইহাতে বাধ হয় পিরামিড. 
গ্রন্থনের সময় উহা স্থাপিত হইয়াছিল, অথবা বর্তমান ভাবে 
পথ প্রস্তুত হইবার পুর্বেব উহা তথায় নাত হইয়াছিল । এ 
স্থানের সর্বত্রই ঘোর অন্ধকার, কারণ আলোক যাইবার কোন 
সম্ভাবনা নাই। হস্ত দ্বারা প্রাচীর ঘর্ণ করিলে এবং 
দেয়াশলাই জ্বালিয়া দেখিলে জানা যায় যে, অতি হ্থন্দর 
পরিপাটীরূপে মস্থণ করা রক্তবর্ণ. গ্রানিট প্রস্তরে উহ! 
নিশ্মিত হইয়াছে । কিন্তু আশ্চ্য এই এমন অত্যুত্তম শিল্প 
ক্রিয়া কি জন্য চিরকাল মানব চক্ষু হইতে গোপনে রাখা 
হইয়াছিল তাহ! বলিবার যো নাই । 

পিরামিডের মধ্যভাগে নানা স্থানে যাইবার পথ ক্রমশঃ 
আবিষ্কৃত হইতেছে ; সেই সমস্ত পথ কোথাও নিন্নদিকে ঢালু 
হইয়া গিয়াছে, কোথাও বা ক্রমোন্নত হইয়া উপরে উত্থিত 
হইয়াছে । এ সকল পথদ্বারা গমন করিলে স্থানে স্থানে 
কামরা ও তন্মধ্যস্থ শব শয্যা অবলোকন করা যায়। কৌশল 
পূর্বক এ সকল পথ নানা স্থানে অপরিজ্ঞেয় ভাবে রুদ্ধ 
আছে। ইহাতে সমস্ত পিরামিড মধ্যে কত পথ ও কত 
কাম্রা আছে তাহা আজিও নিণয় হয় নাই। পিরামিডের 


পিরামিড. । ১৫ 


মধাঁভগে এত স্থান আছে যে পূর্বেবাক্ত রাজার কামরার মত 
সত হাজার কাম্রা উহার মধ্যে ধরিতে পারে । সমস্থ 
পিরামিডের ঘন পরিমাণ ৮৫০০০০০০ ঘন ফুট. । 

দ্বিতীয় পিরামিড দীর্ঘতায় প্রত্যেক পার্থে ৬৮৪ ফুট, 
এবং উচ্চতায় ৪৫৬ ফুট । যে শৈলের অঙ্গে এই পিরামিড. 
প্রস্থৃত তাহা বৃহৎ পিরামিডের ভিত্তি শৈল অপেক্ষ! উন্নত ; 
এই জন্য উহ কাটিয়া উভয়ের সহিত এক সমতল করিতে 
হইয়াছে । বেলাজোনি অনেক কষ্টে দ্বিতীয় পিরামিড, মাধ্যে 
প্রবেশ করিয়াছিলেন। বুহত পিরামিডে যেরূপ পথ আছে, 
তাহারও তজপ পথ; সেই পথে গমন করিলে যে কাম্রা 
মধ্যে প্রবেশ করা যাফ তাহা দৈর্ঘো ৪৬ ফুট ৩ ইঞ্চি, প্রাস্থে 
১৬ ফুট ৩ ইঞ্চি, এবং উচ্চতায় ২৩ ফুটু ৩ইঞ্চি। ১৮১৯ 
খুষ্টাব্রে উইল্ডজী নামক এক সাহেব ইহার শিখর দেশে 
আরোহণ করিয়াছিলেন। এই পিরামিডের গাত্রাবরণ সর্বত্র 
স্মলিত হয় নাই। সুতরাং উঠিতে আরও 'ক্েশকর। তদুপরি 
ইহার সোপান গুলি বৃহৎ পিরামিডের মত প্রশস্ত নয়। ইহার 
শিখরডাগের কিয়দংশ ভগ্ন হইয়া গিয়াছে । উইল্টা দুইজন 
আরবের সাহাযো বন্ছু কষ্টে উহার শিখরদেশে আরোইণ 
করিয়াছিলেন। চুড়ার উপর অধিক স্থান নাই, তিন জনে 
বহু কষ্টে কিয়ৎকালের জন্য অবস্থিতি করিয়াছিলেন । 

তৃতীয় পিরামিড্‌ দৈর্ঘ্যে প্রত্যেক দিক্‌ ৩৩০ ফুট. ও 
উচ্চতায় ১৭৪ ফুট। এই পিরামিড, প্রথমে লম্বভাবে গ্রথিত 


১৬ পৃথিবীর সপ্ত আশ্চর্য্য । 


হয়। পরে ক্রমোন্নত ধাপ সমূহ উহার গাজে সংযোজিত 
করা হয়। এই পিরামিডের গাত্রাবরণ এখনও বুল পরিমাণে 
বর্ধমান রহিয়াছে । এ সমস্ত রক্তবর্ণ প্রস্তরে নিশ্মিত 
হওয়ায় দেখিতে অতি সুন্দর হইয়াছে । ১৮৩৮ খুঁষ্টাব্দে 
কর্ণেল হাউয়ার্ড ইহার মধো প্রবেশ করেন এবং তন্মধাস্থ 
রাজার শবদেহ লইয়া! গিয়া ইংলগ্ের ব্রিটিশ মিউজিয়ম্‌ নামক 
কৌতুকাগারে স্থাপিত করেন। তৃতীয় পিরামিডের নিকটে 
একট চতুর্থ পিরামিড আছে। ইহার তলভাগ ১৩০ ফুটু। 
যখন ফরাসীরা ইজিপ্তে অবস্থিতি করিতেছিল তখন তাহারা 
ইহা ভাঙ্গিয়।৷ ফেলিবার চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু তাহাদের 
কুবুদ্ধি কার্যে পরিণত হইতে পারে নাই । এঁ স্থানে আরও 
অনেকগুলি পিরামিড আছে তাহার মধ্যে একটী চিওপ্নের 
কন্যা কর্তৃক নির্মিত বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে । 











11 
1. 7711 
যা ৮118 


2. 15 চো তি €৮ টার তা খাদ € 


বারবলনের প্রাচর, ও হাস্থত উদ্বানস্থ বামরভবন। 
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বাবিলনের প্রাচীর, মন্দির ও 
শৃন্যস্থিত উদ্যানসমেত রাজভবন । 


পপ সহী ৫ 


,নগরের কথা। 

অতি প্রাচীন কালে আসিয়ার অন্তর্গত ইউফে টিস্‌ নদীর 
ভীরবন্তী প্রদেশ সমূহ বাবিলোনিয়া নামে প্রসিদ্দ ছিল। 
বর্তমান বোগদাদ্‌ নগরের ৫০ মাইল দক্ষিণে উক্ত নদীর তীরে 
প্রসিদ্ধ বাবিলন নামক নগর ছিল। কোন্‌ সময় উক্ত নগর 
প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহার কোন বিবরণ প্রাপ্ত হওয়' যণ্য 
না। কথিত আছে প্রসিদ্ধ রাজা নেবুকডনেজার এ নগারে 
সমৃদ্ধি, উন্নত সীমায় আনয়ন করিয়াছিলেন । উক্ত নগর 
বর্তমান সময়ের তিন কিংবা চারি সহজ বওসর পর্বে পর্ণ 
বিকসিত অবস্থায় ছিল। 

পূর্বেবু পুরাবৃস্তবিদ্‌ হিরোডোটাসের কথা উল্লেখ কর! 
গিয়াছে এবং ইহাও উক্ত হইয়াছে 6য, তিনি খুষ্ঠীয় শক আস্ত 


১৮ পৃথিবীর সপ্ত আশ্চর্য্য! 


হইবার 8৪৫ বতসর পুর্বে ৩৯ বগসর বয়সে এক স্ববৃহণড 
ইতিহাস প্রণয়ন করেন। তাহার ইতিহাসে বাবিলন নগর 
(কোন্‌ সময়ে স্থাপিত হইয়াছিল, তাহার কোন উল্লেখ নাই । 
ইহাতে অনুমান হয়, উক্ত নগর এতই পুরাতন যে হিরো- 
ডোটাস পর্য্যন্ত তাহ! নির্ণয় করিতে সক্ষম হন নাই । ভিরো- 
ডোটাস্‌ নিজে বাবিলনে গমন করিয়া যে সমস্ত বিবরণ সংগ্রহ 
করিয়াছিলেন এবং অপরাপর লেখকগণও তৎসন্বন্ধে যেরূপ 
বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন তাহার সারাংশ সঙ্কলন পূর্বক আমরা 
বাবিলনের অদ্ভুত কীত্তির কথা বর্ণন করিতেছি । 

এই নগর সমচতৃক্ষোণ ; ইহার প্রত্যেক দিক্‌ ছয় ক্রোশের 
অধিক : নগর প্রদক্ষিণ করিতে হইলে অবশ্যই প্রায় ৫* 
মাইল পথ অতিক্রম করিতে ভয়। নগরের বহির্ভাগে চতুদ্দিক 
প্রশস্ত খাতে পরিবেষ্টিত : খাতের পার্ভাগ ইফ্টকদ্বারা শান- 
বাধান এই প্রশস্ত খাত খনন করিয়া যে মৃত্তিকারাশি 
উত্তোলিত হইয়াছিল তদ্দারা ইফ্টক প্রস্তত হয়, সেই ই্টকদ্ধারা 
নগবের চতুদ্দিক্‌ প্রাচীরবেষ্টিত হইয়াছিল । 

প্রাচীরের কথা। 

এই প্রাচীর সর্ববত্র ছুইশত হস্ত উন্নত এবং পঞ্চাশ হস্ত 
প্রশস্ত : এই প্রাচীর গ্রথিত করিতে যে সকল ইষ্টক নিয়ো- 
জিত হইয়াছিল, তাহা একপ্রকার খনিজ গীচ দ্বারা পরস্পর 
যুক্ত: খাতোখিত মৃত্তিকাদ্বারা এই সকল ইক নির্ষ্িত 
হওয়ায় খাত যে কিরূপ প্রশস্ত ছিল তাহা অনুমান কর। 


শৃন্স্থিত উদ্যান । ১৯ 


প্রথমেই উভয় পার্খে ইক গ্রথিত প্রশস্ত খাত, এবং তাহার 
পরেই উন্নত ও প্রশস্ত প্রাচীর । সেই প্রাচীরের উপরিভাগে 
প্রত্যেক ধারে উন্নত টাউয়ার বা মঞ্চ সমূহ নিশ্মিত হইয়াছিল । 
প্রত্যেক মঞ্চের সম্মুখ ভাগ অপর পার্বস্থ মঞ্চের দিকে অবস্থিত 
পাকায় উভয় পার্স্থ মঞ্চ সমূহ পরস্পরের দিকে সম্মখান ছিল । 
ইহাদের মধ্যস্থলে এরূপ স্থান ছিল যে, তথায় চারি-ঘোড়ার 
গাড়ী করিয়া অনায়াসেই গমন করা যাইত । 

উক্ত প্রাচীর মধ্যে প্রত্যেক দিকে ২৫টা করিয়া সমুদায়ে 
এক শত প্রবেশ-দ্বার বা গেট ছিল। এই সমস্ত দ্বার ঘন 
পিত্তলে নিণ্মিত এবং ইহাদের আকার ও ছুর্তেদ্যত্ব আলোচনা 
করিলে উহাদের প্রত্যেকটাই এক এক অদ্ভুত পদার্থ বলিয়া 
অনুমিত হয় । ইউফে টিস্‌ নদী এই নগরের মধ্য দিয়া প্রবাহিত, 
ইহাতে নগরটা মধ্য ভাগে ছুই অংশে বিভক্ত । এই নদীর 
তারে উভয়দিকেই অপেক্ষাকৃত অনুন্নত প্রাচীর বরাবর নির্মিত 
হইয়াছিল । এই প্রাচীর মধ্যে অপেক্ষাকৃত স্বল্লায়ব পিত্তল 
নিশ্মিত দ্বার সমূহ "বিরাজমান ছিল; সেই দ্বার হইতে নদী 
স্রোত পধ্যন্ত প্রশস্ত ঘাট শোভা পাইত। নদীর উভয়তীরে 
সর্ববাংশেই স্থন্দর শান বাধান ছিল। এই নদীর উপর 'এক 
আশ্চর্য সেতু নিন্দিত ছিল; ইহার দৈথ্য প্রায় সাড়ে চারিশত 
হাত এবং বিস্তার প্রায় ২০ হাত। নদী গর্ভ বালুকাময় হওরাতে 
, উক্ত সেতুর ভিত্তি অদৃঢ় হওয়াই সম্ভব, কিন্তু এরূপ 
কৌশলে উক্ত অন্তরায় অতিক্রান্ত হইয়াছিল যে, আধুনিক বিজ্ঞ 
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পুন্তবিদ্‌ পণ্ডিতগণেরও তাহা নির্ণয় করিতে মস্তক বিঘৃণিত 
হয়। পূর্বেবাক্ত বৃহৎ প্রাচীর মধ্যস্থিত বুহত প্রবেশদ্বার সমূহের 
একটী হইতে অপরটার মধ্যভাগে তিনটা করিয়া চৌকী-মঞ্চ 
গ্রথিত ছিল । এই মঞ্চের উচ্চতা উক্ত প্রাচীরের উচ্চতা অপেক্ষা 
দশ ফুটু অধিক। প্রাচীরের চারি কোণে চারিটা অতিরিক্ত 
চৌকী-মঞ্চ ছিল এবং এই মঞ্চ ও তন্নিকটবন্তী প্রত্যেক দিকের 
গেট মধ্যে অপর তিনটা করিয়া অতিরিক্ত চৌকী-মঞ্চ বিনি- 
শ্মিত হইয়াছিল। সর্ববসমেত ২৫০টা চৌকী-মঞ্চ ছিল, ইহারও 
অধিক নিম্মিত হইতে পারিত, কিন্তু উক্ত নগরের একদিকে 
বিস্তীণণ জলাভূমি অবস্থিত করায় সেদিকে শক্রর আগমন 
অসম্ভব বোধে চৌকী-মঞ্চ নিন্মাণের আবশ্যকতা হয় নাই। উক্ত 
প্রশস্ত সমচতুক্ষোণ নগর মধ্যে পঞ্চাশটা রাজপথ নির্মিত হইয়া 
ছিল; এক একটা পথ একদিকের প্রবেশদ্বার হইতে আন্ত 
করিয়। সরল রেখাক্রমে অপরদিকস্থিত প্রবেশদ্বার পর্যান্ত শেষ 
-হুইয়াছিল। ইহাতে পথ সমূহ পরস্পর বিচ্ছিন্ন করায় ৬২৬টা 
প্রশস্ত সমচতুক্ষোণ ক্ষেত্র উৎপন্ন হইয়াছিল। চতুদ্দিকস্মিত 
প্রাচীরের পাদদেশে নগরাত্যন্তরভাগে চতুদ্দিক বেষ্টন করিয়া 
অপর এক প্রশস্ত রাজপথ নিন্মিত হইয়াছিল। এই শেষোক্ত 
পথ ঢুইশত ফুট প্রশস্ত; অপর পণগুলি ১৫০ ফুট প্রশস্ত | 
পথের ধারে ধারে বৃহ ত্রিতল ও চারিতল স্থৃশোর্ভিত বাটা 
সমুহ শোভা পাইত এবং পুর্বেবাক্ত সমচতুক্ষোণ ক্ষেত্রগুলি 
উদ্ভানাদির জন্য রক্ষিত হইয়াছিল। বাটা সমুহ পরস্পর 
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. সংযুক্ত ছিল না, এক বাটা হইতে অপর বাটার মধ্যে অনেকটা 
করিয়া ফাঁকা জমী থাকিত ; ইহাতে বায়ুর স্বচ্ছন্দ গমনাগমন 
হওয়ায় বাটা সমূহ স্বাস্থ্জনক ছিল। বাবিলনের শিল্প বিষ্া, 
জ্যোতিষ বিদ্যা, স্থাপত্য ও স্থাস্থ্য বিজ্ঞীন আলোচনা করিলে 
তাহারা যে অতিশয় উন্নত প্রণালীর ছিল, তদ্বিষয়ে কোন 
সংশয় নাই। বত্টমানে এরূপ বৈজ্ঞানিক.আবিষ্ষারের সময়েও 
উক্ত নগরের প্রাচীরাদি গঠনের রহস্যভেদ হয় নাই ; হাই 
উহ্থা অগ্াবধি অন্ভুত পদার্থ বলিয়! বিবেচিত হয়। 

বেলুম দেবের মন্দির । 

উক্ত বাৰিলন-নগর মধ্যে বেলুস নামক তদানীন্তন উপাস্ত 
এক দেবতার মন্দির অবস্থিত ছিল। এই মন্দির যথার্থই এক 
অদ্ভূত পদার্থ । এক সমচতুক্ষোণ স্থানের চতুদ্দিক প্রাচার- 
বেষ্টিত; তাহার মধ্যস্থলে উক্ত মন্দির। এই সমচতুক্ষোণ 
স্থানের প্রত্যেক দিক্‌ প্রায় সাত শত হস্ত দীঘ। মধ্যস্থালে অতি 
প্রশস্ত মন্দির; প্রথম এক থাক্‌ গ্রথিত হইয়াছে, তৎপরে 
তাহার উপরিভাগে অপর এক থাক্‌, এইরূপে মন্দিরের চূড়া 
পর্যন্ত আট থাক্‌ গ্রথিত হইয়াছিল। এই মন্দিরের বহিভাগে 
ইহার গাত্র বেষ্টন করতঃ এক সি'ড়ি চূড়া পধাস্ত উত্থিত ভইয়া- 
ছিল; এই সিঁড়ির মধ্যস্থলে এক প্রশস্ত স্থান ছিল, ইহাতে 
মন্দিরের উপরিভাগে যাহারা উঠিত তাহারা বিশ্রাম করিতে 

, পারিত। * ইহার সর্ব্বোপরিস্থ থাকের মধ্যে এক বৃহ প্রকোষ্ঠ 

। ছিল, তাহা বেলুসদেবের জন্য বিশিষ্টরূপে উৎসর্গীকৃত । ইহার 
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মধ্যে এক সজ্জিত পালস্ক ও তন্নিকটে স্বর্ণ নিশ্মিত এক 
নিরেট উচ্চ আসন সংস্থাপিত ছিল। এই মন্দিরের স্থানে 
স্থানে স্ুবৃহত স্বণ প্রতিমুত্তি-সমূহ উহার শোভা বুদ্ধি করিত । 
ইহার প্রতোকে যে স্বর্ণ নিয়োজিত হইয়াছিল তাহার মূল্য 
প্রায় ৩০,০০১০০,০০০ ব্রিশকোটি টাকা । এই মন্দিরের তল- 
ভাগে প্রতোক দিকের পরিমাণ ৪০০ ভাত এবং মন্দিরের 
উচ্চতা লম্গভাবে ৪০০ হাত। ইহাতে এই মন্দির উচ্চতায় 
বৃহত্তম পিরামিডকেও পরাজিত করিয়াছে ; এমন কি তাহ। 
অপেক্ষা প্রায় ৮ হাত অধিক উন্নত। এই মন্দির সমস্ত 
ইফ্টক ও পীচের দ্বারা পরস্পর সংযুক্ত । ইহার নিন্নভাগ 
হইতে চুড়া পর্য্যন্ত নানাস্থানে নানা প্রকোন্ঠ অবস্থিত ; ইহা- 
দের ছাদ খিলান করা এবং বড় বড় স্তন্তদ্বারা তাহ! সংরক্ষিত। 
সর্বোপরিস্ত প্রকোষ্ঠ মধ্যে গ্রহনক্ষত্রাদি পরিদর্শনার্থ যন্ত্রাদি 
স্থাপিত ছিল, ইহাতে অত পূর্ববকালেও জ্যোতিষ শাস্স্ের যে 
বিশেষ উন্নতি হইয়াছিল তাহার স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। 
নেবুকডনেজারের সময় পরান্ত উক্ত মন্দিরস্থ সমস্ত গৃহ 
দেবোপাসনার জন্য বাবজত হইত ; উক্ত রাজা এ মন্দিরের 
চহুদ্দিকে অনেকগুলি গৃহাদি সংযুক্ত করিয়াছিলেন, ইহাতে 
উক্ত মন্দিরের সীমা অনেক বৃদ্ধি পাইয়াছিল। ইহাতে 
মন্দিরের সীমা চতৃষ্পার্থ্ে এক মাইল হইয়া দাড়াইয়াছিল। এই 
সকল মন্দির ও গৃভাঁদির চতুদ্দিকে এক প্রাচীর পরিবেষ্টিত 
ছিল; তাহার পরিমাণ প্রা্রক্ষিণানুসারে আড়াই মাইল হইয়া-' 
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ছি । এই প্রাচীরের মধ্যভাগেও অনেকগুলি পিশ্তল নিশ্মিত 
বৃহ প্রবেশদ্বার ছিল। এই মন্দির জরাক্সিসের সময় পধ্যন্ত 
অবস্থিত ছিল। কিন্তু জরাক্সিস্‌ গ্রাসায় যুদ্ধাযাত্রা হইতে 
প্রত্যাবর্তন করিয়া এই মন্দির বিধ্বস্ত করিয়। ফেলেন, এবং 
তন্মধ্যস্থ বহুমূলা দ্রব্যাদি মাত্মসাৎ করেন। এই সকল 
বহুমূল্য দ্রব্যাদির মধ্যে স্বণ প্রতিমুত্তি. শুলিই প্রধান । এই 
সকল প্রতিমুন্তির মধ্যে 'একটা ৪০ কুট উন্নত ছিল। খুষীয় 
ধন্ম পুষ্পকে নেবুকডনেজারের ন্বর্ণদুন্তি ৬০ তৃস্ত উন্নত ছিল 
বলিয়। লিখিত আছে; তাহ! বোধ হয় উক্ত মুত্তির পাদ পাঠ 
সমেত ধরিয়। পরিমিত হইয়া থাকিবে । এই প্রতিমুত্তির বেড় 
ছয় হাত, . ইহাতে উহ1*কখনই ৬০ হাত উন্নত হইতে পারে না; 
কারণ অতান্ত ক্ষীণ মনুষ্তেরও দৈধ্য তাহার কটিদেশের 
বেড় অপেক্ষা ছয় গুণের অধিক হয় নাঁ। প্রতিমুত্তির কোন 

ংশের বেড় পরিমিত হইয়াছিল তাহা কথিত হয় নাই । বোধ 
হয় বক্ষঃস্থলের বেষ্টন পরিমিত হইয়া থাকিবে, কারণ তাহা 
হইলেই উহার দেধ্য ৪০ ফুট হইবার বিশেষ সম্ভাবনা । এত বড় 
স্ব্ণমুত্তি নিশ্মাণ করিতে ৬৫০ মনের অধিক স্বর্ণ নিয়োজিত হইয়া- 
ছিল। অপরাপর স্বর্ণ মুস্তির মিলিত স্বর্ণ পরিমাণ উক্ত বৃহৎ 
ৃণ্তির ছয় গুণ হইবে; এ সমস্ত স্বর্ণই বিশুদ্ধ। তস্তিনন নানাবিধ 
অপর সাজসজ্জা তথায় বিরাজ করিত ; তাহাদের মূল্যও নিতান্ত 
অল্প নহে। জরাক্সিস সেই সমন্ত লুখন করিয়া! লইয়া যান। 
আলেকজাগার যখন ভারতীয় বিজয়লাভের পর প্রতাবত্রন 


১৪ পৃথিবীর সপ্ত আশ্চর্যা | 


করেন তখন বাবিলনে গমন করিয়া ভগ্নীরশিষ্ট নগর পুন গ্রধিত 
করিতে উগ্ভত হন। এই কার্ধা সম্পাদনার্থ তিনি ১০০০০ 
লোক ভগ্ন উষ্টকাঁদি পরিক্ষীর করিবার জন্য নিয়োজিত করেন । 
কিন্ধু তাহারা দুই মাস কার্ধা করিতে না করিতেই আলেক- 
জাপ্তারের মৃত্তা হয়, সুতরাং কার্ধ্য বন্ধ হইয়া যায়। তিনি 
যদি জীবিত থাকিতেন এবং বাবিলন তাহার রাজধানী করি- 
তেন তাহা হইলে উহা! পুনর্ববার সমৃদ্ধশালী হইয়া উঠিত, 
হাহার সন্দেহ নাই । এবং নেবুকডনেজার নগরটাকে যে 
ভাবে উন্নত করিবেন মনে করিয়াছিলেন, আলেক্জাগুর দ্বারা 
সেই ভাবে উন্নত হইতে পারিত। 

ইউফেটিস নদীর পূর্বব-তীরে এই মন্দির অবস্থিত চিল। 
এই মন্দিরের পরেই পুরাতন রাজপ্রসাদ ; 'প্রাদক্ষিণ্যব্রমে 
ইহার পরিমাণ চারি মাইল । এই পুরাতন রাজপ্রসাদের 
ঠিক সম্মুখভাগে নদীর অপর তীরে নেবুকভ্‌নেজার নুতন 
রাজপ্রাসাদ নিন্মীণ করিয়াছিলেন । উহা পুরাতন রাঁজভবন 
হইতে চারিগুণ বৃহত্তর ; ইহার বেড় সুতরাং আট মাইল। 
তিন থাক্‌ প্রাচীর এই স্থানকে বেষ্টন করিয়াছিল । এক' থাক্‌ 
অপর থাকের অভ্যন্তরভাগে অবস্থিত । এই প্রাসাদের 
মধ্যে বেটী বর্ণনা করা যাইবে সেইটাই অদ্ভুত; কিন্তু সর্বাপেক্ষা 
লম্বমান উদ্ভান অতিশয় আশ্চর্যজনক । নেবুকডনেজার 
অপর যে সমস্ত আশ্চর্য্য কীন্তি রাখিয়া যান তাহার মধ্যে 
কৃত্রিম নদী ও কৃত্রিম হুদ আত্যন্ত বিস্ময়জনক | নদীর অতি- 


শন্তস্থিত উদ্ভান ! ১. 


রিক্ত প্লাবন নিবারণ করিবার জন্য উহা নিশ্মিত হইয়:ছিল । 
গ্ীক্মকীলে যখন আর্মেনীয় পর্ববতস্থ তুষাররাশি দ্রবাভূত হইয়া 
প্রবলবেগে ইউফেটাস্‌ নদীর মধ্যে প্রবেশ করিত, তখন শ্তীর 
প্লাবিত হইয়া বাবিলোনিয়া রাজ্যের অধিকাংশ জলমগ্ন হইয়: 
পড়িত; এই অনর্থ নিবারণের জন্য উক্ত রাজা নদীর পূর্বদিকে 
ঢুইটা প্রশস্ত খাল কাটাইয়া বহুদুরস্য - টাইগ্রিস নদার সহিত 
উহাদের সংযোগ সম্পাদন করেন। ইহাতে অতিরিক্ত কুল & 
দুই খালের মধ্য দিয় টাইগ্রিস্‌ নদীতে গিয়া পতিত হই ' 
শৃন্তস্থিত উদ্যান । 

পূর্বেবাক্ত উদ্ভান সম্বন্ধে এইরূপ বর্ণনা প্রাপ্ত হওয়া ষায় 
যে, এক সমচত্ুক্ষোণ স্থানের সর্বত্র প্রথম খিলানময় ছাদ-যুক্ত 
গুহ সমূহে পরিব্যাপ্ত করা হয়; তৎপরে তাহার উপরিভাগে 
পুনর্ববার এরূপ খিলান করা ছাদঘুক্ত গৃহ সমূহ নিশ্মিতি তয় ; 
তৎপরে তাহার উপরিভাগে এ প্রকার গৃহ সমুহ নিন্মিত হয় : 
এইরূপে যখন পূর্বেবাক্ত নগরবেষ্টক বৃহৎ প্রাচীরের সমান টচ্চ 
' হইয়াছিল, তখন তাহার উপরিভাগে উদ্ান নিম্মিত হয়: 
উক্ত *সমচতৃক্ষোণ স্থানের প্রত্যেক দিক্‌ পরিমাণে 8০০ কট. বা 
২৬৬ হাত। বাইশ ফুট ভিত্তিবিশিষ্ট এক পরিবেষ্টক প্রাচীর- 
দ্বারা উত্ত বৃহৎ মঞ্চ স্থুরক্ষিত। এক তালা হইতে অপর তালায় 
উঠিবার 'জন্য দশ ফুট, প্রশস্ত সোপানরাজি চতুদ্দিকে নিশ্মিত 
হইয়াছিল,। সর্ব্বোপরিভাগে প্রথমতঃ বৃহদবয়ব সমতল 
প্রস্তর সমূহ বিন্তস্ত হয়; ইহাঁদের দৈর্ধ্য ১৬ ফুট. এবং 
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বিস্তার ঈ ফুট | ইহার উপরিভাগে বহুল পরিমাণ পীচ মিশ্রিত 
কান্টখণ্ড সমুহ সংস্থাপিত হয়; তাহার উপরিভাগে পীচদ্বার। 
পরস্পর সংযুক্ত ছুই থাক্‌ ইষ্টক সাজান হ্য় ; তাহার উপর 
ঘন করিয়া সীসক বিন্যস্ত হয় এবং তছুপরি মৃত্তিকারাশি 
স্থাপন পুর্ববক উদ্যান গঠিত হয়। ন্তলভাগ এ প্রকার স্ুদৃঢ 
করিবার তাতপধ্য এই, যে মুত্তিকার রস খিলানযুক্ত ছাদের মধ 
দিয়া নামিয়। না| যায়। উহার উপরিভাগে মৃত্তিকা এত ঘন 
করিয়া সংস্থাপিত হইয়াছিল যে, বৃহ বৃক্ষ সমুহ'ও তাহার উপর 
জন্মাইতে পারিত। উক্ত উদ্ভান মধ্যে এবং মঞ্চের প্রত্যেক 
তলার চতুদ্দিকে নানাবিধ সুন্দর শুন্দর ফল ও পুষ্পের তরু 
সমূহ শোভা প্রদর্শন করিত। পূর্বেবাক্ত সোপানরাজির দু 
পার্খেও উপরিভাগে নানাবিধ বুক্ষনিচয় এরূপে সংরোপিত 
হইয়াছিল যে, দূর হইতে দেখিলে বৌধ হইত যেন এক স্থুবৃহড 
পিরামিড বনরাজি পরিবুত হইয়া অবস্থিতি করিতেছে । অত 
উপরিভাগে যে এত বড় উদ্ভান নিন্মিত হইয়াছিল তাহাতে জল- 
সেক করিবার জন্য অবশ্যই নদী হইতে কলের দ্বারা জল উত্তো- 
লিত হইত। পূর্বেবাক্ত খিলানযুক্ত গৃহ সমূহের অভ্যন্তরভাগও 
অতি স্থন্দর পরিপাটারূপে সজ্জিত ছিল। 
গ্রীক্ষকালের অপরাহ্নকালে এই উদ্ভান মধ্যে অবস্থিতি 
করা কেমন আনন্দজনক তাহ! একবার অনুমান কর। ইহার 
উপরিভাগ হইতে সমগ্র নগর ও বক্রগামিনী নদী ত দুটি 
গৌচর হইতই, বরং নগরের বহির্তাগস্থ শস্যক্ষেত্র ও বালুকাময় 


শন্ঠন্থিত উ্গান । ২৭ 


মরুভূমি দেখিতে পাওয়া যাইত । সমগ্া নগরের শোভা, 
এশ্বধ্য ও অদ্ভুতত্ব একবার ক্ষণকালের জন্য চিন্ত কর. মনে 
হইবে ইহা নিশ্চয়ই এককালে অমরাবতীর সমকক্ষ ছিল। 
বিলাসের, স্তখভোগের চরম সামা এতস্থ।নে দেখাতে পাওিয়। 
যাইত। নেবুকডনেজার স্বীয় পত্তীর মনন্তুট্টির জঙ্ক উক্ত 
উদ্ভান নিশ্মিত করিয়াছিলেন | আভা! রাজার কহ এশ্বধ্য, 
কতই বিলাস, এবং কতই পত্ৰীর প্রতি অনুরাগ ' কিন্ছু হায়? 
কালের কি কুটিল গতি! এখন কোথায় বা সেই রাজা, 
(কোথায় বা তাভার সেই [সাভাগিনী রমণী এব: কোথায় বা 
সে সমস্ত অতুল এশধা। গরূপ স্রগপ্রতিম বাবিলন পুরা 
এক্ষণে আর নাই, আর সে সম্দ্ধি শোভা নাই, মার সেই 
গগনভেদী উন্নত মন্দির নাউ, আর সেভ অমরাবতী-বিনিন্দিত 
শোভামান উদ্ভান নাই,.-আর তাহার কিছুই নাভ । এক্ষণে 
উল্ত স্থানে গমন করিলে পর্ববতাকার ভগ্র-স্তপ ও স্থানে 
স্থানে পুর্বব শিল্পনেপুণোর কিঞিত নিদর্শন মাত নয়নপণ্ে 
পতিত ভয় । 





অলিম্পীয় জুপিটার | 
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গ্রীপীয় দেবদেবী। 

আমাদের দেশে যেমন একমাত্র ঈশ্খরের নানারূপ শক্তির 
প্রতিমূন্তি কল্পিত হয়া দেবতারূপে বণিত ও পূজিত হয়, 
সেইরূপ গ্রাস দেশেও অতি পর্ণনকালে নান। দেবদেবীর প্রতি- 
মৃত্তি পুজা করা হইত । হিন্দু্দিগের পৌন্তলিকতার সহিত গ্রীসীয় 
বা ইব্ুদীয় পৌন্তলিকতার বিভিন্নতা আছে । হিন্দুরা একমাত্র 
ঈশ্খরেরই অংশ বোধে নানা দেবদেবীর অচ্চনা করেন, কিন্তু 
গ্রীীয় ও ইনুদীগণ ঈশ্বরের তত্ব অবগত না হইয়া প্রতোক 
শক্তিরই এক এক স্বতন্ত্র দেবতা কল্পনা করিয়াছিলেন । 

গ্রীসীয় দেবদেবী সমূহের মধো জুপিটার নামক দেবতা 
সর্বশ্রেষ্ঠ । হিন্দুদিগের যেমন ইন্দ্র দেবতাদিগের রাজা, 
সেইরূপ জুপিটার গ্রাসীয় দেবতাদিগের অধিপতি । ইন্দ্রের 
অস্ত্র বজ, ইহারও মন্ত্র বজ। ইন্দ্রের পত্বীর নাম শচী, 
জুপিটারের পত্রীর নাম জুনো। অতি পুর্ববকালে গ্রীসীয়গণ 
এই জুপিটারের প্রতিযুণ্তি নিম্মাণ করিয়া পুজা করিত। 
আমাদের বর্ণনীয় আশ্চর্য পদার্থ এই জুপিটারেরই এক প্রতি 
মুত্তি। গুলিম্পীয়া নামক স্থানে উহা প্রতিহত হওয়ায় উহাকে 
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আলম্পীয় ছু(গটার। 


অলিম্পীয় জুপিটার ৯১৯ 


ওঁলিম্পীয় জুপিটার কহিয়া গাকে । এই প্রাতিমুক্তি নির্মাণে 
মন্ুষ্য-নৈপুণ্যের এরূপ পরাকাষ্টা প্রদর্শিত ভইয়'ভিল মে. উহা 
সপ্ত আশ্চর্য পদার্থের মধ্যে তৃতীয় বলিয়া উক্ত ভইয়া থাকে। 
ইযুরোপের মধ্যে শ্ীস দেশেই সর্ব প্রথম শিল্প-সৌন্দধোর 
চরম ুগুকর্ষ সম্পাদিত হয়। শ্রতন্ৰাং গ্লীসীয়গণই আধুনিক 
ইয়ুরোপীয়দিগের শিল্পবিদ্ভার গুরু বলিতে ভইবে। এই গস 
দেশে ফ্িডিয়ীপ্ নানে এক অসাধারণ শিক্পবিগ্ঠ।বিশারদ 
বাক্তি জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন । আখেন্ন নগরে থ্রীষ্ট জন্মের 
পাঁচশত বৎসর পুর্বেন উ হার জন্ম তয়। পেরিফি স্‌ নামক এক 
সম্রাট, উক্ত শিল্পজ্ঞ বাক্তির সমকালে আধেন্ন নগরে প্রাভভূতি 
ভইয়াছিলেন । তিনি ফিডিয়াসের শিল্পচাতধ্যদর্শনে মগ্ধ হউঃ 
তাহার উল্তাসিত প্রণালী অনুসারে আলী রাজধানী নানা তবন 
ও নানা প্রতিমুন্তি দ্বারা সুশোভিত করিতে সঙ্কল্প করেন । 
তদনুসারে উক্ত নগর নানা অদ্ভুত সৌধমালা ও নান। বুহদয়ব 
দেবদেবীর প্রাতিমু্তি দ্বারা পরিশোভিত হইয়াছিল । অপরাপর 
শিল্পিগণ কাধ্য করিয়াছিল বটে, কিন্তু ফিডিয়াস তাহার আদর্শ 
উদ্ভাকন করিয়াছিলেন । এই সময়ই ফিডিয়াস্‌ হস্তিদন্ত ও 
স্বর্ণদ্বারা নানারূপ দেবদেবীর বুহ€ প্রতিমুন্তি গঠিত করিবার 
প্রণালী স্বীয় মস্তিক হইতে উদ্ভাবিত করেন । 
আেন্ন নগরের নানা স্থানে এ একার দেবমুততি-সমূহ 
স্থাপিত হইয়াছিল; এই সকল মুণ্তি অবশ্যই পুজার জন্তা 
নিশ্দিত হইয়াছিল। ইহাদ্িগের* এক একটার কারুকার্ধা ও 
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বনুমূপ্যতা দর্শনে যেমন বিস্ময়াপন্ন হইবার সম্ভাবনা, সেরূপ 
ইহা চিন্তা করিয়।ও বিস্ময়াপন্ন হইতে হয় যে, এক একটা 
প্রতিঘুর্তি গঠনে যে হস্তিদন্ত নিয়োজিত হইয়াছিল, তাহা 
গ্রহ করিতে দুরতর স্থানীয় শত শত প্রকাণ্ড হস্তীকে হত 
করিতে হইয়াছিল। ইহাতে অনেকে মনে করিতে পারেন যে 
সামান্য বিলাস-বাসনা বা গৌরব বাসনা পতিতৃপ্ড করিবার 
জন্য এত প্রকাণ্ড জীবহত্যা কখনই বুক্তিসঙ্গত নহে । কিন্কু 
সর্বকালের লোকেই এ প্রকারে বিলাস-বাসনা ও গৌরব- 
বাসনা চরিতার্থ করিবার জন্য বিপুল জীবহত্য: করিয়া থাকে ; 
সে সম্বন্ধে পূর্ববকীল অপেক্ষা বহমান কালে কিছুমাত্র উন্নতি 
হয় নাই। এখনও লোকে যাহা করিতেছে পুর্ববকার লোকে 
তাহাই করিত ; তখনও সর্ববদেশে আমোদের জন্য মুগয়া চলিত 
ছিল, এখনও সর্ববদেশে তাহাই আছে। শহ্য ভোজনে 
জীবিক। নির্ববাহ হইলেও অর্ববদৈশে সর্বৰ সময়ে মাংস ভোজন 
প্রচলিত আছে। ভারতবধেও এককালে বিপুল জীব হত্যার 
ব্যবস্থা ছিল; কথিত আছে রন্তিদেব নামক এক প্রসিদ্ধ রাজা 
যজ্ঞ করিয়া এত বুষ হত্যা করিয়াছিলেন যে, তাহার, রক্তে 
চ্্ন্বতী নামে নদী সমুৎপন্ন হইয়াডিল। ভারতে বৌদ্ধমত ও 
বৈষ্ণবমত প্রচারিত হওয়াতে জাবহত্যা যে একটা দুষণীয় 
কাধ্য তদ্দিষযে সর্বব হিন্দুগণের মধ্যে ধারণ! জন্মিয় গিয়াছে | 
এক্ষণে হিন্দুগণই জীবহত্যা। যে দৌষ তাহা মনে করিয়। থাকেন, 
অপর জাতি সম্বন্ধে বৃক্ষচ্ছোনে ও পশুচ্ছেদন সমান । হিন্দুগণ 
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জীবহিংসা করিলেও তাহাতে যে একট। দোষ আছে হাতা 
ভাবিয়। থাকেন, অপরে তাহা ভাবে না। তবে পশ্টক্রেশ 
নিবারণী সভ। প্রভৃতির আড়ম্বর দেখ। যায়; তাঁত কেবল 
জীবিত পশুর শারীরিক ক্লেশ দর্শনে মনে কারুণোর উদয় ভয় 
বলিয়া, পশুর প্রাণ আর আমার প্রাণ সমান একপ চিন্তার 
উদয় হয় বলিয়া নহে । 
কোথায় কে ইহা নিশ্মীণ করিয়াছিল ? 

এক্ষণে ও সকল কথার প্রায়োজন নাই । এক্ষণে আমাদের 
বর্ণনায় বিষয়ের অনুধাবন করা কর্তব্য । ফিডিয়াস যে 
সমস্ত বুহদাকার, তস্তিদন্তনিন্মিত, অত্যন্ত মুলাবাণ এবং 
স্থচারু কারুকার্য বিশিষ্ট দেবযুত্তি গঠিত করিয়াছিলেন, তাতা- 
দের মধ্যে ওলিম্পীয় জুপিটারের প্রতিমূর্তি আবার বতগাণে 
শ্রেষ্ঠ ' ওলিম্পীয় নগরে অতি পূর্ববকাল হইতে প্রতি উন 
ষ্টিতম ব€সরে এক মহামেল। হইত । কথিত আছে গ্রীসীয় 
প্রসিদ্ধ মহাবীর ভার্কিউলিস স্বীর বিজয় ব্যাপার হইতে প্রতা- 
বন্তন করিয়া ওলিম্পীয়৷ নগরে জুপিটারের উপাসনার্থ উক্ত 
মহামেলা সংস্থাপন করেন। যখন ইহা স্থাপিত হয় তখন 
হইতে ১২২ বৎসর পরে বাশু খীষ্টের জন্ম হয়ব । এই মহা, 
মেলা সময়ে সময়ে বিলুপ্ত 'ও সময়ে সময়ে পুনঃ প্রবস্তিত হইয়া 
অবশেষে একবারে লোপ পার এলিস নগরের অধিবাসি- 
গণের হন্স্তে এক সময়ে এই মহামেলা পরিচালনের ভার সমর্পিত 
হয়। এই সময় শিল্পবর ফিাঁ9য়াস আথেন্স নগর হইতে 
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পলায়ন করিয়া উক্ত স্থানে গমন করেন । আখেন্স নগরের 
দেবমুর্তি সমূহ গঠন করিবার সময় তিনি স্বণ অপহরণ করিয়া 
ছিলেন এইরূপ মিথ্যা অভিযোগ তাহার বিরুদ্ধে আনীত হয়। 
পাছে তান কারারুদ্ধ বা গ্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হন এই ভয়ে পলা- 
য়ন পুববক এলিস্‌ নগরে আশ্রয় গ্রহণ করেন। এই সময়, 
এলিস নগরবাশিগণ ' ওলিম্পীয়৷ নগরে জুপিটারের এক বৃহৎ 
প্রতিঘুত্তি সংস্থাপন করিতে সঙ্কল্প করিয়া ফিডিয়াসের সাহায্য 
প্রার্থনা করেন। ফিডিয়াস্‌ আথেন্স বাসিদিগের অকৃতজ্ঞতার 
প্রতিশোধ দিবার মানসে আধথেন্নস্তিত সমস্ত মুর্তি অপেক্ষা 
উৎ্কৃষ্টতর প্রতিনৃত্তি নিম্মাণ করিবার জন্য মতলব স্থির করেন । 
এতদনুসারে তিনি যে প্রতিমুপ্তি নিম্মীণ করেন তাহা পৃথিবীর 
তৃতীয় আশ্চধ্ায পদার্থদপে চিরকাল কিন্বদন্তী চলিয়া 
আসিতেছে। 

এই দেবমুত্তি স্বণ ও হস্তিদন্তে নিন্মিত ; এক সিংহাসনে 
সমাসীন, ইহার মস্তক মন্দিরের প্রায় ছাদ স্পর্শ করিয়াছে । 
ইহাতে এরূপ বোধ হয়, যে মুক্তিটা যদি দণ্ডায়মান হইত তাহা 
হইলে ইহার শিরোভাগ মন্দিরের ছাদ বিদীণ করিয়া উপরে 
উত্থিত হইত। মুগ্তির শিরোদেশ অলিভ নামক বৃক্ষের কৃত্রিম 
শাখায় স্থশোভিত। ইহার দক্ষিণ শুস্তের তলভাগে, বিজয়- 
দেবীর প্রতিমূত্তি দপ্ডায়মানা ; এই বিজয় মু্তির হস্তে এক 
গাছ! মাল! ও মস্তকে মুকুট । জুপিটার মুর্তির বাম হস্তে নান 
ধাতু বিনিশ্মিত এক দণ্ড) ইহার উপরিভাগে ঈগল পক্ষীর 
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প্রতিমুন্তি। শরীরের অধোভাগে যে বস্ত্র আচ্ছাছিত, তাহা 
স্বণে নিশ্মিত ; এই বস্ত্রের উপর নানা জাৰ ও পল্মাদি নানা 
পু্প বিচিত্রিত। সিংহাসনখানি স্বর্ণ, হস্তিদন্ত, আবলুস্‌ কান্ 
ও মণি মুক্তাদি দ্বারা অতি পরিপাটীরূপে নিশ্মিত। মুদ্তিটার 
দৈধ্য কি প্রকার তদ্বিষয়ে কোন বর্ণনা প্রাপ্ত হওয়া যায় না, 
কিন্তু যে মন্দিরের মধো উহা স্ডাপিত ছিল, তাহার অন্তান্তর 
ভাগের উচ্চতা ৬০ ফুট ছিল । 

ফিডিয়াসের অদ্ভুত ক্ষমতা যে কেবল বৃহদবয়ব মুগ্তি 
নিন্মাণেই পর্যবসিত হইয়াছিল তাহা নহে; অল্প ধাতু দ্বারা 
বৃহৎ মুর্তি সমূহ এরূপে নিশ্মাণ করিতে পারিতেন যে, সমগ্র 
মৃত্তিই যেন নিরেটভাবে সেই ধাতৃদ্বারা নিশ্মিত বলিয়া বোধ 
হইত। পুরাতন কিন্বদন্তী এইরূপ প্রচলিত আছে যে, ফিডি- 
য়াস্‌ কৃত এই মুণ্তি প্রকৃত জুপিটারের বড়ই মনের মত হইয়া 
ছিল, এই জন্য একদিন সমগ্র উপাসকমণ্ডলীর সমক্ষে বা 
দ্বারা তিনি মন্দিরের মেজের উপর এক স্থান ভগ্ন কারেন। 
এই অলৌকিক ঘটনার স্মরণার্থ উক্ত অংশ এক পিত্তল নিশ্মিত 
পত্রে স্থরক্ষিত হইয়াছিল। ক্রমে এই প্রতিঘুত্তির কথা 
চতুর্দিকে প্রচারিত হওয়াতে চারি শতাব্দা পধ্যন্ত নানা স্থান 
হইতে দলে দলে লোক আসিয়! উহা দর্শন করিয়া যাইত। গ্রাস 
ও ইটালীর মধ্যে জনসাধারণের মনে বনুদিন এরূপ ধারণা 
অবস্থিতি করিয়াছিল যে, এই মুর্তি জীবনের মধ্যে একবারও 
যদি না দেখা যায় তাহ হইলে বড়ই দুর্ভাগা বলিতে হইবে 


৩৪ পৃথিবীর সপ্ত আশ্চর্যা । 


এহ প্রতিমুদ্তি সম্বন্ধে আশ্চযা ইহার কারুকাম। ; আশ্চধ্য 
ইহার ম্মণন ও হস্ডিদন্ত নিশ্মিত বৃহদবয়ব ; এবং আশ্চর্যা মনুষ্যের 
সাধ্যতা। মনুষ্য কি উপায়ে শত শত বা সহজ সহজ বন্য 
প্রকাণ্ড হস্টা বিনাশ করিয়া উহাদের দন্ত সংগ্রহ করিয়াছিল, 
তাহাও পরম আশ্চধ্য ; সেই সকল হস্তিদন্ত করাত দারা চিরিয়া 
তক্তা প্রস্তত করতঃ সেই সঙ্কীণণ পদার্থ দ্বারা কি উপায়ে এত 
বড় যুপ্তির সর্ববাঙ্গন্ুন্দর সৌষ্টৰ মত অঙ্গ প্রতাঙ্গ নির্মিত 
হইয়াছিল তাহা ভাল ভাল শিল্পকরের পক্ষেও অগ্ভাপি এক 
মহাশ্চযা। সর্বেবোপরি আশ্চর্য এই যে, এরূপ মহাগৌরবান্বিত 
পরম আদরের বস্তু কালের নিষ্ঠ,র হস্তে বিধ্বস্ত ভইয়াডে 
দেখিয়" লোকে বৃথা গৌরব কামনা করিফা থাকে । 

মন্দিরের কথা । 

ওলিম্পীয় জুপিটারের মন্দির সম্বন্ধে কিছু বর্ণনা আবশ্যক, 
কারণ এই মন্দিরটাও সামান্য আশম্চর্ধা বস্থ নহে । মন্দির ও 
তৎসংলগ্ন চতুর্দিকস্ত সামা বভসংখ্যক বৃহদবয়ৰ নান প্রতিমৃত্তি 
দ্বারা পরিশোভিত ছিল। এ সকল প্রতিমুত্তির মধো 
মার্বেবল প্রশ্তরে খোদিত ভুইটী ও মিসরীয় কৃষ্ণবর্ণ প্রস্তরে 
খোদিত দুইটী সম্রাটের প্রতিমুস্তি অত্যাশ্চাষ্য । উক্ত মন্দির 
অতি শভ্রবর্ণ মার্বেল প্রস্তরে গ্রথিত। মন্দিরের স্ম্মুখ 
ভাগের দৈঘা ২০০ ফুট; উহার বাস্তব দেঘ্য ৩৫০ ফুট অথবা! 
২৩৩ হস্ত । এই মন্দিরের শোভা সম্পাদনার্থ ও দুঁ়ত! 
সাধনার্থ ১২০টী স্তন্ত নিশ্রিত ক্লুইয়াছিল ; এই সকল স্তস্তের 


অলিম্পীয় জুপিটার | ৩৫ 


মধ্যে ১৬্টা অগ্ভাপি বন্তমান আছে । এই পকল স্তস্ত সমতল 
ভূমি হইতে পরিমাণে ০ হস্তেরও অধিক উন্নত। কয়েক 
বসর গত হইল, উক্ত স্তম্তগুলির মধ্যে যে তিনটা এখনও 
স্থাপত্য কৌশলে পরস্পর সংযুক্ত রহিয়াছে, তাহার শিরো 
ভাগে এক সন্যানা কুটার নিম্মাণ করিয়া স্বীয় জীবন অতি- 
বাহিত করিয়াছিল; হাতার কুঁটার অগ্ঘাপি- দেখিতে পাওয়া 
যায়। 

গ্রীসীয়গণ বনু পূর্ববকাল ভইতেই স্বাধীনতাপ্রিয়, সা5সা, 
ও শিল্পবিশারদ। তাহাদের শিল্পনৈপুণা চিরপ্রপিদ্ধ। 
আথেন্ন নগরের ফিডিয়াস্‌ যে সমস্ত বৃহ অগ্টালিকাদি নিশ্মাণ 
করেন, তাহার মধ্যে সিনার্ভাদেবীর মন্দির অত্যুৎ্রুষ্ট। 
মিনার্ভা দেবা হিন্দুদিগের যেমন সরস্বতী সেইরূপ। এই 
মন্দির নিম্মাণ করিতে শিল্পনৈপুণোর পরাকাষ্ঠা প্রদর্শিত 
হহয়াছে এবং তছ্ুপলক্ষে জলের ন্যায় অর্থ বায় হইয়াছে ! 
সৌভাগ্যক্রমে উক্ত মন্দির অগ্ভাপি বর্ধমান আছে । মন্দিরের 
সর্নবাংশে মার্বেল প্রস্তরে গ্রথিত এবং মিনার্ভাদেবীর উপন্তি 
সম্বন্ধে যাহা কিছু ঘটনা বর্ণিত আছে তাহা উক্ত মন্দিরের 
প্রবেশদ্বারে শিল্পনৈপুণো প্রদর্শিত হইয়াছে । মন্দির মধ্যভাগে 
মিনাভা-দেবীর মুভি ম্বর্ণ ও হস্তিদন্তে নির্মিত হইয়াছিল, এই 
মু্তির উচ্চতা ২৬ হস্ত এবং আমাদের দেশের বন্মান মুদ্রার 
হিসাবে উহার মূল্য প্রায় ১৬,০০,০০০ টাকা। পিরিক্রিস 
সমাটের মৃত্যুর ১২০ বওসর পরে উক্ষ মুত্ি বিধ্বস্ত হইয়াছিল । 


৩৬ পথবীর সপ্ত আশ্চর্য । 


অগ্ভাপি যাহারা উক্ত বন্ত পুরাতন মন্দির দেখিতে যায়, তাহারা 
অত্যন্ত বিস্ময় ও চমণ্কার ভাবে আপ্নত হইয়া থাকে । বিজ্ঞ 
শিল্পকরগণ ইহা দেখিয়। আসিয়া অত্যন্ত ও€স্তক্যভাবে ইভার 
গঠনাদি বণনা করিয়া থাকেন । যাহা এখনও অবশিষ্ক আছে 
তাহ! দেখিলে বুঝা! যাইবে যে, কেবল বর্ণনা মাত্র পাঠ করিয়া! 
'বা চিত্র দর্শন করিয়। সে পরমান্ভূীত পদার্থের সম্যক ধারণা 
জন্মিতে পারে না। এই মন্দিরস্ত শিল্পনৈপুণ্যের কিয়ৎ» 
পরিমাণ সংগ্রহ করিয়া লর্ড এলগিন্‌ লগ্ন নগরস্থ ব্রিটিশ 
মিউজিয়মে সংস্থাপিত করিয়াছেন। সিসিলিদ্বীপে অতি পুর্বন- 
কালে গ্রীসীয়দিগের নানা কীর্তি সংস্থাপিত হইয়াছিল, 
অগ্ভাপি তাহার ভগ্লাবশ্ষে দেখিতে প্রাওয়। যায়। এ সকল 
কীন্তির মধ্যে এগ্রিজেন্টম্‌ নামক প্রাচীন নগরে যে জুপিটারের 
মন্দির গ্রথিত হইয়াছিল, তাহার দৈর্ধ্য ২৪৬ হস্ত এবং বিস্তার 
১২১ হস্ত; উক্ত দ্বাপস্ত সিলিনাস্‌ নগরের ভগ্নাবশেষ মধো বৃহ 
বৃহৎ প্রস্তরখণ্ড দৃষ্টিগোচর হয়। এ সকল প্রস্তর খণ্ডের 
মধ্যে একখানির পরিমাণ দৈর্ধো ১৪ ভাত, বিস্তারে ৪ হাত ও 
ঘনতার ৪॥ হাতেরও অধিক; হহার ওজন ৫০ টন বা:১১০০ 
মণ। উক্ত প্রস্তরখণ্ড নিশ্চয়ই স্তম্তদ্ধয়ের শিরোভাগে পরস্পর 
যুক্ত করিবার জন্য ব্যবহৃত হইয়াছিল । 
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ইফেনাল নঃবীয় ডয়েনার মন্দির । 





ইফিসাস্‌ রা ডায়েনার টা | 





মন্দিরের অবস্থ ৷ 

খৃষ্টায় শক আরন্ত হইবার বনু শতাবাী পুর্ব হাতে 
আসিয়া মাইনরের অন্তর্গত ইফিসাস্‌ নামক নগর বহু সমৃদ্ধি 
সম্পন্ন হইয়া পৃথিবীর এক উদ্দ্বল প্রদীপ হুল বিরাজমান 
ছিল। বর্ধমান স্মিণানগরের ৩৮ মাইল দক্ষিণ পুর্বব অংশ 
সমুদ্রতটে উক্ত নগর সংস্থাপিত হইয়াছিল । এই নগরস্থ ডায়েনা 
দেবীর মন্দির পুর্ববকালের ৬র্থ আশ্চধ্য পদার্থ বলিয়া পাঁরগণিত 
হইত। ভায়েনা চন্দ্রাধিষ্ঠাত্রী দেবী; আকাশ, পৃথিবী ও 
স্বর্গের আধিনাধ়িকা। ; এইরূপ তৎকালীন পৌত্তলিক শ্রীসার- 
গণের বিশ্বাস ছিল এই দেবীর মন্দির অনেক স্থানেই 
গ্রথিত হইয়াছিল; সেই সকল মন্দিরের মধো পুর্বেবান্ত 
মন্দির স্বব শ্রেষ্ঠ । পূর্ববকালীন গ্রীসীয়গণ স্থাপত্য বিদা 
সন্বন্ধে যে কষ লাভ করিয়াছিলেন, এই মন্দিরে তাভার 
চরম সীমা সমাবেশিত হইয়াছিল। এক্ষণে উহার আত 
সামান্য চিহ্ুই বর্তমান আছে; সে নগরও নাই, সে মন্দিরও 
নাই। ,এক্ষণে সেই স্থানে ভূমি কষিত ও শহ্য উত্পাদিত 


৩৮ পৃথিবীর সপ্ত আশ্চর্ধা। 


হইতেছে । পুর্ব সম্ুদ্ধির যৎসামান্য ভগ্নাবশেষ মধ্যে 
চাগাদি পশু চরিতেছে ও নিস্তব্ধতা পুর্ণমাত্রায় বিরাজ 
করিতেছে । 
কিরূপে ইহ! নির্মিত ভইয়াছিল। 

এই মন্দির এক পর্ববতের পাদদেশে এক জলময় বিস্তীর্ণ 
ভূমির সন্নিকটে গ্রাগিত হইয়াছিল। এরূপ স্থলে মন্দির 
নিম্মীণের হেত এই যে, এস্থান ভূমিকম্পে বিচলিত হইবার 
আধিক সম্ভতীবনা নাই । এই স্থানে মন্দির নিন্মাণ করিতে 
ব অর্থ বায় হইয়াছিল ; ইহার ভিন্তি স্থান সুদৃঢ় করিতে 
যত বায় হয়, সমগ্র মন্দির নিন্মীণেও তত বায় হইয়াছিল । 
উক্ত পর্বত হইতে জলশোত আদসিয়৷ জলাভূমি প্লাবিত 
করতঃ সমগ্র স্থান জলময় করিয়া থাকে, সুতরাং এই অনর্থ 
নিবারণের জন্য প্রশস্ত প্রণালী সমূহ নির্মাণ করিতে হইয়াছিল । 
এই কাধোর জন্য এত প্রস্তর নিয়োজিত হইয়াছিল যে, 
চতুষ্পার্খস্থ সমত্রী প্রস্তরাকর ক্ষয়গ্াপ্ত হয়। প্রিনি নামক 
স্মবিখ্যাত প্রাচীন পুরাবৃস্তবিদ্‌ কহেন, যে উক্ত প্রকাণ্ড 
মন্দিরের ভিত্তি স্থান সুদ করিবার জন্য সর্বব প্রথম অঙ্গীর- 
রাশি ভূমির উপর বিস্তীর্ণ করতঃ তাহা উত্তমরূপে কঠিনীকৃত 
হইয়াছিল; তদুপরি পণুলোম বিস্তারিত হয়। এই বৃহৎ 
মন্দির নি্মাণার্থ বায় সঙ্কুলানের জন্য আসিয়ার নান! স্থান 
হইতে টাদ। স্বরূপ অর্থ প্রেরিত হইয়াছিল এবং ১২? বগুসরে 
মন্দিরের নিন্মাণ কাধা সমাধা হয়। এই মন্দিরের দৈর্ঘ্য 
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২৮শ হস্ত এবং বিস্তার ১৯৬ হস্ত। ১২৭টা স্তত্ত দ্বারা ভত 
স্বশোভিত ও স্বরক্ষিত ; প্রত্যেক স্তম্ত কোন না কোন বাজার 
প্রদত্ত অর্থে নিশ্মিত হয়। উচ্চতার স্তন্তগলি ৪০ ভম্ত ; 
উহাদের মধ্যে '৩৬টা অতি স্থন্দররূপে ভাক্ষর কার্ধো স্থশোভিত । 
কথিত আছে চাসিফন্‌ নামক স্থাপতা-শিল্পী এই মন্দির 
গ্রন্থনের ভার গ্রহণ করেন । | 

শেতবর্ণ মার্বেবল প্রস্তর, বহুমূল। কান্ঠ ও স্বর্ণ দ্বারা সমগ্র 
মন্দিরের গ্রন্থন কাযা সম্পাদিত হইয়াছিল। নানা বনুমুল। 
চিত্র ও প্রতিষুন্তি দ্বারা মন্দিরটা স্রসভ্জিত হইয়াছিল । 
তগ্কালে এই মন্দিরের অসামান্য কারুকাধ্য, তত্রস্ত ডায়েন। 
দেবীর আশ্চধ্য বিগ্রহ, এবং ইফিসাস নগরের অসাধারণ 
এশ্বধ্য, কেবল যে আসিয়ার সর্বত্র প্রচারিত হইয়াছিল তাত 
নহে, পৃথিবীর সর্বত্রই প্রচারিত হইয়াছিল। বহুকাল এই 
মন্দির জনমাত্রেরই বিস্ময় উত্পাদন করিত। নিরো নামক, 
এক বিখ্যাত বিজেতা এককালে এই মন্দিরস্থ বহুমূল্য রতি 
অপহরণ করিয়া! লইয়া যান, কিন্তু তিনি মন্দিরে কোন 
হস্তার্পণ করেন নাই। গালিনাস্‌ সআআাটের রাজত্ব কালে 
গথ নামক অসভ্য জাতি কর্তৃক উক্ত অপর্বব মন্দির দগ্ধ € 
ভস্মীকৃত হইয়া যায় । 

মি মন্দিরের বিবরণ। 

বিশপ পৌোকফ, ১৭৩৬ খুষ্টীর্দে আসিয়া মাইনর পরি- 

দর্শন করিতে গিয়। নিজে উক্ত মন্দিরের যে সমস্ত অবশিষ্টাংশ 
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দর্দন করিয়াছিলেন, হাহা তণুকর্তক লিখিত বিবরণী পাঁঠে 
আবগত তওয়া যায়। তিনি কহেন মন্দিরটী সমতল ভূমির 
দক্ষিণ পশ্চিম কোণে এ্রগিত চিল এবং পশ্চিমাংশে এক 
হদ চিল। এন হুদ এক্ষণে মজিয়া গিয়াছে, এককালে 
কেঞ্টার নদা পর্যান্ত ইহা বিস্তৃত ছিল। উক্ত মন্দির ও. 
সংলগ্ন প্রাঙ্গণাদি স্ুদুট প্রাচারে পরিবেষ্ঠিত ছিল। উক্ত 
হদের পশ্চিম ও উত্তর দিকের প্রাচীর নগরেরঈ প্রাচীর ছিল, 
কিন্তু দক্ষিণদিকে দ্বিগুণিত প্রাচীর এ্রাথিত ভইয়াছিল। এই 
সকল প্রাচীরের মধো মন্দিরের গ্রাতোক দিকে একটা করিয়া 
চারিটা প্রাঙ্গণ বা উঠান বিদ্যমান ছিল। পশ্চিম দিকস্য 
প্রাঙ্গণদ্বয়ের সহিত পূর্বেবাক্ত হাদ পধীন্ত সুদীর্ঘ বারাণ্ডা 
সংযুক্ত ছিল; ইশ্গার উপরি ভাগে খিলান করা ছাদ আচ্ছা- 
দনের জন্য নিশ্মিত হইয়াছিল। মন্দিরের সম্মুখ ভাগ 
পূর্নদিকে অবস্থিত চিল। ভিত্তি স্থানে অনেকগুলি সঙ্কীর্ণ 
খিলান দৃষ্ট হয়; এগুলি একের অভান্তরে অপর এইরূপে 
নিম্িত; বোধ হয় উক্ত খিলান সমৃত- পশ্চিম দিকস্থ দীর্ঘ 
বারাগ্ডা ও স্তম্ত সমূতের নিন্ন স্থান পধ্যন্ত বিস্তীর্ণ ছিল! 
সম্ভবতঃ নগরের জলাদি নিবাশার্থ নল সমূভ এই প্রকার 
খিলানের মধ দিয়া উক্ত হ্দ মধ্যে আনীত হইয়াছিল। 
মন্দিরের সম্পুখভাগে সম্ভবতঃ এক বুভশ গাড়ীবারঞা ছিল, 
কারণ ইহার সম্মুখভাগে তিনটা স্তান্তের ভগ্াবশিষ্ট নিপতিত 
রহিয়াছে । ইহা রক্তবর্ণ গ্রানাইট্‌ প্রস্তরে নিশ্মিত ছিল। 
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এন্সণে যে অংশ সমূহ পতিত রহিয়াছে, তাহাদের নেঘ্য দশ 
হাত ভইবে । ততন্তিন্ন বুল পরিমাণ ভগ্ন প্রস্তর খণ্ড এম্সনণে 
রাশীকৃত হইয়া রহিয়াছে । সমগ্র মন্দির ও স্তন্ত সমুহের 
গাত্র বহির্ভাগ অতি শুভ্রবণ স্বচ্ছ মার্বেবল প্রস্তরে সমাচ্ছাদিত 
ডিল; অগ্ভাপি তাহার অনেক নিদর্শন প্রাপ্ত হওয়া যায় । 

খুষ্টায় শতাব্দীতে জঙ্টিসিয়ান নামক এক সঞাট এত 
মন্দিরস্থ প্রতিমত্তি সমূহ লইয়া গিয়া কন্মটাণ্টিনোপল্‌ নগর 
সুশোভিত করিয়াছিলেন । এবং এই মন্দিরের স্তম্থসমূহের 
উপর সেণ্ট সফিয়া নামক খুষ্টীয় ভজন/লয় অংস্তাপন করেন। 
এই মন্দির অবশ্যই পুরাকালের মধো এক অদ্ভুত পদার্থ বটে, 
কিন্তু অদ্ভুতত্ব সম্বন্ধে রোম নগরীর বর্ধমান সেন্ট পিটারের 
গিজা! উহা অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ । এই গিজ্ভার দৈর্ঘা উক্ত 
ডায়েনার মন্দিরাপেক্ষা প্রায় ৯৪ হস্ত অধিক; মায়তন 
সম্ঘন্ধেও ইহা উক্ত মন্দিরাপেক্ষা বহুলাংশে উত্কুষ্ট । এক 
গিজ্ভা বর্তমান কালের মধ্যে এক অতি অদ্ভুত পদার্থ তাহার 
সান্দেহ নাই | 

ইফিসাস্‌ নগরে পরবন্তী সময়ে যে তিনটা খুষ্টার ভজনালয় 
নির্মিত হইয়াছিল তাহার মধ্যে দুইটী ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়াছে, 
এবং একটা মহম্মদীয় বিজেতৃগণ মস্জীদে পরিণত করিয়া 
চেন। ইস্ি্সসের সমীপবন্তী তুর্কায় নগরে আজাসালোক 
প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল; ইফিসাসের অনেক ভগ্মাবশেষ দ্বারা 
এই নগর নির্দতি হয়। 


৯১ পাথবার সপ্ত আশ্চধ্য। 


ডায়েন' “দবার কথা। 

এক্ষণে ডায়েন। দেবী সম্বন্ধে কিঞিশ বিবরণ প্রদত্ত 
হইতেছে । রোমীয়গণ এই দেবীকে ডায়েন। এবং গ্রীসীয়গণ 
ইহাকে আটিমিস্‌ বলিত! এই দেবা অতি প্রসিদ্ধ এবং 
তত্রতা তদানীন্তন পুজ বারটা এধান দেবতার মধ্যে একটা । 
পূর্বেন কথিত হইয়াছে ডায়েনা চন্দ্রাধিষ্টাত্রী দেবী, কিন্ত 
পৃথিবীতে উহার নাম ডায়েন। এবং পাতাল বা প্রেতপুরীতে 
উহ্থার নাম হিকেট। ম্বগ, নরক ও পুথিবা সর্বত্র ইহার 
প্রাদুর্ভাব । হিন্দুগণের তুগ। যেমন সর্ববশক্তিরূপা প্ররুতি, 
ডায়েন। দেবীও প্রায় তন্রপ ; কারণ, গুণ ও আকৃতি সম্বন্ধে 
উভয়ের অনেক সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়। সিসির 
কহিয়াছেন এই ডায়েন। নামে তিনটা দেবী ছিল। জুপিটার ও 
লাটোনা হইতে যে কন্যার উৎপন্ভি হয়, জুপিটার ও প্রোসার- 
পাইন্‌ হইতে যে কন্যা জন্মগ্রহণ করে এবং ওপিস্‌ ও গ্রস্‌ 
হইতে যে কন্যা উৎপন্ন হয়, তাহার। সকলেই ডায়েনা নামে 
অভিহিত । ইহ|দের মধো প্রথম . অধিক প্রসিদ্ধ; ইহার 
সম্বন্ধে। এরূপ বর্ণনা আছে, যে এই দেবা চির কুমারী, অতিশয় 
স্বন্দরী, সতীত্ব ধর্মপরায়ণা এবং বনবিহারিনী। ইনি নানা 
শন্ত্রবিষ্ায় নিপুণা, মৃগয়া ততপরা, এবং অপর কুমারীগণ 
ইহার অনুবস্তিনী। ইহার মস্তকে মুকুট, হস্তে ধনূর্ববান, পৃষ্ঠে 
ভুণীর এবং কুক্ুরগণ ইহার অনুচর। 

কিন্তু ইফিসাস্‌ নগরীর ডায়েনার মুস্তি উক্ত ত্রিবিধ 
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দেবীর মধ্যে দ্বিতীয় প্রকারের বলিয়া অনুমতি হয়। ইনি 
ইফিসাস্‌ নগরে স্বয়ং প্রকৃতিরূপে পুজিত হইতেন ; উভাব 
আকৃতি সন্ধন্গে বিশেষত্ব এই যে, উহার বক্ষঃস্থালে বনতসংখাক 
স্তন এবং উহাদের চত্ুদ্দিক বেষ্টন করিয়া রাশিচক্রস্ত বারাট 
রাশির আকুতি চিহ্িত | ইহা দ্বারা এইরূপ অর্থ বুঝাইতোছে, 
পৃথিবীস্থ সর্ব প্রাণীকে সর্বনকালেই প্রক্রতিদেবী লী 
করুণা সমর্পণে প্রস্তুত আঁছেন। বি্লাতের ব্রিটিশ মিউজিয়ম 
নামক কৌতুকাগারে ডায়েনার এক প্রতিষু্তি রক্ষিত 
হইয়াছে । রোম নগর হইতে ৮ মাইল দরে ফ্টক্টী নামক 
স্থানে এই প্রতিমুন্তি ১৭৭২ খুন্টাব্দে পাওয়! গিয়াছিল। 
স্নন্দর শুভ্র মর্ম্মর প্রস্তারে « সুর্তিটা নিশ্মিত ; উতার চরণ পণান্ত 
এক্‌ পরিচ্ছদে ভূষিত ; উহার উপরিভাগে কটীদেশ পর্ধীন্ু 
আবদ্ধ এক কোভা। দক্ষিণ হস্ত এক বল্লম ধারণ পুর্ব্ক 
তাভা নিক্ষেপ করিতে উদ্যত । ভস্তের কাফোনি ভাত 
নি্নভাগ সমস্ত নৃতন নির্মিত; ইভাতে কোন কোন শিল্প ল্লবিদ 
কভিয়া থাকেন যে, মুক্তিটার প্রাথমিক হাস্তের মত নৃতন হস্থ 
নির্মিত হয় নাই ; কারণ যে হস্তে বল্পম বিধুত, সেই তস্থ 
স্বন্ধদেশস্থ তুণীর হইতে বাণ গ্রহণে উদ্যত, 'এইরূপই হওয়া 
উচিত, কারণ ডায়েনার অপরাপর প্রতিমূদ্তির এ প্রকার গঠন 
দেখিতে পাওয়া যায়। এই মুষ্তিটার পুষ্টাদেশে যে পিস্তল 
নিশন্মিত ভুণীর ছিল তাহ।র চিহ্ব এখনও দেখিতে পাওয়া যায়; 
তুণীর সং -স্থাপনোপযোগী ছিদ্র এখন তথায় অবিরুত রহিয়াছে । 
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কথিত আছে যে লগ্ডন নগরার সেণ্টপলের গিজ্ভা 'যে 
স্থানে অবস্থিত, তথায় রোমীয়গণ কর্তক নিশ্মিত ডায়নার 
এক মন্দির অবস্থিত ছিল। পরে যখন খগ্রীয় ধশ্মের প্রাধানা 
হয় তখন উক্ত মন্দির গিঙ্জা ভবন রূপে পরিণত হয়। এক্ষণে 
গ্রীস ও রোম খ্গ্রীর দেশ হইয়াছে, সুতরাং ডায়েনার পুজা 
একেবারে তিরোহিত হইয়াছে; খৃ্টীয় ওুপনিপদিক ধার্মোর 
নিকট সম্কীণ পৌনভ্তলিকতা থাকিতে পারে না । কিন্তু হিন্দু- 
গণের পৌন্তলিকত৷ রোমীয় পৌত্তলিকতা হইতে পৃথক, তাহা 
উপনিষদিক ধশ্মের সভিত ঘনিষ্ট সম্বন্ধে সংযোজিত, তাই অগ্ভাপি 
মহম্মর্দীয় বা খগ্ভীরগণ উহা একেবারে তিরোহিত করিতে 
পারে নাই। 
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মন্দিরের অবস্থা । 

কোরিয়। প্রদেশে অতি পুরাকালে মসোলম্‌ নামে এক 
রাজা ছিলেন, তাহার পত্তীর নাম ছিল আটিমিসিয়া। খষ 
জন্মের ৩৫৩ বৎসর পুর্বেব উক্ত রাজার ম্ৃবত্তা হয়, ইনাতে 
শদীয় প্রেয়নী মহিষী স্বীয় স্বামীর প্রতি অসাধারণ অনুরাগ 
প্রদর্শন করিবার মানসে এক অদ্ভুত সমাধিমন্দির নিশ্মাণ 
করেন। এই মন্দির তকালে সপ্ত আশ্চধ্য পদার্থের মধো 
পঞ্চম আশ্চধ্য বলিয়া বিবেচিত হইত। উক্ত রাজ্যের 
রাজধানী হালি কার্ণেসাস্‌ নামক স্থানে সমাধি-মন্দিরটি 
নিশ্মিত হইয়াছিল । কিন্তু বর্মানকালে উক্ত সমাধি-মন্দিরের 
কোন চিহ্ৃুই দ্রেখিতে.পাওয়া যায় না, কেবল ব্রিটিশ মিউজিয়ম 
নামক বিলাতের কৌতৃকাগারে ভগ্নাবশিষ্ট কিছু কিছু কারুকার্মা 
রক্ষিত হইয়াছে। 

এসিয়। মাইনরের অন্তর্গত ব্টমান বুক্রন্‌ বন্দর যে স্তনে 
অবস্থিত, তথায় পূর্ববকালে হালিকার্ণেসাস নামক নগর বর্তমান 
ছিল। মসোলাস্‌ একজন অতি পরাক্রান্ত রাজা ছিলেন 
এবং স্বীয় রাজধানীতে এক প্রকাণ্ড সমৃদ্ধি সম্পন্ন প্রাসাদ 
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নিন্মীাণ করেন। এই প্রাসাদ পরে ৫০০ বগুসর পর্যন্ত 
মবস্থিতি করিয়াছিল। প্রাসাদ ইষ্টকে গ্রথিত হয় এব 
সমস্ত প্রাচীর অতি স্তন্দর, গুভ্র, মস্থণ মন্রর প্রস্থরে আচ্ছাদিত 
হয়। ইহা এরূপ মস্গণ যে, ইহাতে দর্পণের মত প্রতিবিদ্ব 
পতিত ভইত। (ম নগরে এই প্রাসাদ ও পশ্চ'লিখিত সমাধি 
মন্দির নিশ্মিত হইয়াছিল, তাহা অতি ননদ প্রাকৃতিক 
দশ্যময় স্থান এবং তাহা! বাণিজ্যাদি কার্ধোর জন্য অতি সুন্দর 
বন্দর ছিল। এই নগরে মার্স বা বুদ্ধদেবের, ভেনাস্‌ বা 
বাসন্তী দেবীর এবং মাকুররি না জলদেবের মন্দির প্রতিষ্ঠিত 
চিল। নগর প্রাচীর ও উক্ত মন্দিরাদ্ির ভগ্নাবাশষ এখনও 
দেখিতে পাওয়া যায়। 

পূর্বেবাক্ত সমাধি-মন্দির প্রায় সমচতু ক্ষোণ স্থানে গ্রাথিত 
5ইয়াডিল ; ইহার প্রাত্িক দিকের পরিমাণ ৭৫ হাত এব, 
প্রত্যেক দিকস্থ শেষ সীমা ৬২ ভাত। পাইগিস্‌ ও সাটিরাস 
নামক দুইজন নিপুণ স্তপতি ইভার নিশ্মাণ কাধ্যের ভার গ্রহণ 
করেন। ইসা চল্লিশ তস্ত উন্নত ৩৬টা স্তান্তে স্তরশোভিত িল 
ই্ার উপরে পিরামিডের আকৃতি তুল্য চড়া ক্রমশঃ সুক্ষ 
হইয়া উঠ্িয়াছিল। এই চূড়া তিন থাক্‌ করা ছিল। স্তশ্ব 
সমূহের মধ্যস্থিত অবকাশে নান। প্রতিমূর্তি সুসজ্দিত ছিল 
£ সকল প্রতিমূর্তি মাবেনল প্রস্তরে খোদিত এবং চারি জন 
প্রসিদ্ধ ভাস্কর এই কার্যে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ইফিসাস 
নগরীর কোপাস্‌ নামক শিল্পকর কর্তৃক নির্দ্তি বাসন্তী দেবীর 
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মুর রোমরাজ্যে অতিশয় সুখাতি লাভ করিয়াছিল। ইহ'র 
নিশ্মিত এক বাসন্তী মুর্তি বিলাতের ব্রিটিশ মিউজিরমে অগ্তাপি 
বর্ধমান আছে। অপর তিনজন অপর তিন দিক স্বসভ্ভিত 
করিয়াছিলেন । প্রত্যেক কোণে এক প্রশস্ত বারাপ্ডা « 
তাহার শিরোভাগে অশ্বারোহীর স্ুবুহৎ প্রতিমৃতি। উল্ভ 
ঢুড়ার প্রথম থাক্‌ এরূপ নানা মুর্তি দ্বারা সুশোভিত এবং 
প্রত্যেক দিকে প্রবেশার্থ দ্বার নিন্মিত ভইয়াছিল। দ্বিতা' 
গাকের দুই কোণে দুই অঙ্টকোণ বিশিষ্ট" উচ্চ মঞ্চ গ্রদিত 
ছিল; ইহা ক্রমশঃ সুম্মম হইয়া! যেন আকাশ স্পর্শ করিয়াছিল, 
এবং তাহাদের সব্ববাঙ্গ প্রতিঘু্ি সমূহ পরিপুণ । এই থাকের 
পার্খ্ভাগ নানা বন্যবৃক্ষে স্শোভিত হইয়াছিল। তৃতীয় থাক 
টোপরের মত্ত আকুতি ; উপরিভাগে বৃহৎ মন্ার প্রস্তর নিশ্মিত 
চতুরএ্যোজিত শকট শোভম।ন। সমগ্র মন্দির এক উচ্চ ও 
প্রশস্ত চত্বরের উপর গ্রথিত ; এই চত্বরে উঠিবার যে সোপান 
সমূহ, তাহা অত্যন্ত বহুমূলা মার্বেবিল প্রস্তরে নিশ্মিত। উন্ত 
সমাধিমন্দির সর্বত্র বুমূল্য প্রস্তরাদি দ্বারা অতাস্ত পরিপাট্টা, 
বূপে অলঙ্কত। উহার উচ্চতা ৯৩ তস্ত। 

এই স্মৃতিচিহ্ন সংস্থাপনে এত অর্থব্যয় হইয়াছিল যে, এক 
ভন দার্শনিক পণ্ডিত ইভা সন্র্শন করতঃ মাশ্চধ্যান্থিত হইয়া 
কহিয়াছিপেন যে, “এত মুদ্রা কেবল প্রস্থরে পরিণত 
হুইয়াচে ৮» আর্টিমিসিয়া স্বীয় পতির এই সমাধিমন্দির শে 
করিয়া যাইতে পারেন নাই, কারণন্বামীর মৃত্যর ছুই বস 
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পরে ই'হারও মৃত্যু হয়। ভক্ল নামক একজন শ্ুসিদ্ধ লেখক 
কহিয়া গিয়াছেন যে, আটিমিসিয়ার মৃত্যু হইলেও শিল্লিগণ 
স্বীয় গৌরব ও বুদ্ধির বশীভূত হইয়া আপনাদের কারুকাধঃ 
পৃথিবীতে অক্ষয় করিবার নিমিন্ত উহার অবশিম্টাংশ অতি 
সুন্দরভাবে স্বসম্পন্ন করিয়াছিলেন । এই মন্দির শত শত বগুসর 
ধরিয়া জনগণের বিস্ময় উৎপাদন করতঃ ক্রমে নিষ্ঠ,র কালের 
হস্তে বিধ্বস্ত হইয়া গিয়াছে । ইহা তণ্কালীন জনগণের 
মধ্যে ত বিস্ময়-উতপাদন করিবেই, বর্ভমান কালেও উহার 
বর্ণনা পাঠ করিলে বিন্ময়সাগরে নিমগ্ন হইতে ভয় । আটি- 
মিসিয়া স্বীয় স্বামীর প্রতি নিজের অসাধারণ অন্ররাগের চিহ্র- 
স্বরূপ অপর একটা বিখ্যাত কাধা করিয়া গিয়াছেন। তিনি 
সমস্ত শাস্স্জ্ঞ পণ্ডিতগণকে আহ্বান করেন এবং স্বীয় পতির 
সদগুণ সকাধ্য সন্গন্ধে কবিতাদি রচনা করিতে বলেন এবং 
কহেন .যে, যাহার রচনা সর্বেবাতকুষ্ট তবে তাহাকে বনুমূলা 
পুরস্কার প্রদান করিবেন। বিখ্যাত আলক্ক্,কিক সক্রেটিসের 
ছাত্র চিত্তস নামক এক বাক্তি উক্ত পুরস্কার লাভ করেন । 
পারস্যরাজ বিখ্যাত ডেরায়াস্‌ স্বীয় দেভের জন্য এক 
সমাধিমন্দির নিশ্মাণ করাইয়া ছিলেন। ইহাও এক আশ্চঘা 
পদার্থ বলিতে হইবে, কারণ এক শোলের অঙ্গ কর্ধন করতঃ 
ইহা নির্মিত হইয়াছিল। ইহা ২৩৬০০ বৎসরশননানা বাধা 
বিদ্ধ ও উত্পাত সম্ভ করিয়াও অগ্ভাপি বঞ্উমান রৃহিয়াছে | 
সন্মুখভাগের বারাপ্ডা ২০ ফুট উন্নত চারিটা স্তরে পরিশোভিত ; 
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মধাভাগে প্রবেশর্থ যেন দ্বার রহিয়াছে বোধ হয়, কিন্ত বাস্তবিক 
তথায় প্রবেশার্থ কোন স্থান নাই, কেবল সম্মখ ভাগের 
নিরেট পর্বতের অঙ্গ কাটিয়া ঠিক যেন আবদ্ধ দ্বার নিশ্মিত 
হইয়াছে । উক্ত বারাধার শিরোভাগে এক বুহৎ নৌকাবত 
গঠন দৃষ্টিগোচর হয়, সুন্দর কারুকার্ধাযুক্ত মনুষযারৃতি সমৃত 
দুই শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়া (ধন উদ্ধোভোলিত ভস্তে উন্ত 
নৌকাবং পদার্থ ধারণ করিয়া রহিয়াছে । প্রাতোক কোণে 
গ্রিফিন বা পক্ষযুক্ত সিংহের আকৃতি ।.. এই নৌকাবৎ 
স্থানের মধাভাগে উক্ত সম্রাটের প্রতিমুক্ডি দণ্ডায়মান : ইনি 
যেন সম্মুখস্থ উদীয়মান সূধ্যের উপাসনা করিতেছেন ; মস্তকো' 
পরি যেন তাহার প্রেতাত্বা ভ্রমণ করিয়া বেডাইতেছে এব' 
তাহার হস্তে অধিজ্য চাপ। উক্ত নৌকার প্রতোক দিকে 
নয়টী করি] প্রতিমুণ্ডি। সমাধিমন্দিরের অভ্যন্তারে যাইনার 
পথ লোকের চক্ষু হইতে গোপন করা হইয়াছিল, স্ুতরা' 
তাহা নির্ণয় করিবার উপায় নাই ; বোধ হয় ভূগর্ডে উক্ত পণ 
বিনির্মিত ছিল, বিশিষ্ট নির্বাচিত বাতি ভিন্ন উ্ভা পরে 
জনিত ন। | 


অন্তান্ত মন্দিরের কণা: 
প্রসিদ্ধ আলেক্জাগার স্বীয় প্রিয় ন্হ্গদ হফিশনের 
সমাধির নিমিত্ত বাবিলানে এক মভান মন্দির নিন্মাণ করাইয় 
ছিলেন, বর্ণিত আাছে, ইহ] পূর্বেবান্ত মসোলাসের সমাধি 
মন্দির অপেক্ষা সমৃদ্ধি বিষয়ে উতকৃষ্ট হইয়াছিল। এই 


৫০ পথিবীর সপ্ত আশ্চবা | 


মন্দিরের প্রথম তলার উপর তদপেক্ষা ক্ষুদ্রতর গুহ, তদুপরি 
আরও ক্ষুদ্রতর, এইরূপে অনেক তলায় মন্দিরাটা সংগঠিত 
হইয়াছিল। সর্ববনিন্ন তলায় ন্বর্থচিত ২৪০টা জাহাজের 
সম্মুখভাগ সুসজ্জিত; তাহার উপর তলায় সীসার দেবতা- 
সমূহের নানাবিধ প্রতিগুত্তি অবস্থিত ; তদুপরি বল পশ্র- 
পক্ষ্যাদির আকৃতি : সর্ব্বোপরিস্থ গৃহে ধাতুনিম্মিত ; শুন্যগর্ড 
নান৷ কল্পিত সামুদ্রিক রাক্ষসের প্রতিঘুত্তি। সঙ্গীতকারিগণ 
ইহাদের শুম্থময় স্থ!নে প্রবেশ করিয়। এরূপে গান করিত যেন 
উক্ত গ্রতিমূ্তি সমৃহই গান করিতেছে । 

রোমরাজোর অন্তর্গত কাম্পস্‌ মাসিয়াস্‌ নামক স্তানে 
আগফ্টস্‌ সিজার কতক এক সমাধি-মন্দির নিশ্মিত হইয়াছিল । 
ইহার সম্বন্ধে বর্ণনা পাঠ করিলে বোধ হয় ইহাও এক আদুত 
পদার্থ । এই স্মাধিমন্দির গোলাকার, ক্রমশঃ সুক্ষ ভইয়া 
বহুদূর উন্নত হইয়াছিল। ইহার মধ্যে তিনটা বারাণ্ডা বা 
থাক্‌ দৃষ্ট হইত; সুতরাং চারিটা গোল গুহ। উপযু্পরি নিশ্মিত 
ছিল। সনেবাপরি ব্রপ্ত নামক ধাতুদ্বার৷ উক্ত সম্জাটের এক 
প্রতিমুত্তি নিশ্মিত ছিল। এই মন্দির ১০০ ফুট উন্নত'চিল 
বলিয়া কথিত আছে? অগ্ঠাপি উক্ত স্মৃতিচিহ্কের ভগ্নাবশেষ 
দেখিতে পাওয়া যায়! 

পৃথিবীতে নানা সময়ে নানারূপ স্মৃতি-মন্দির নিশ্মিত 
হইয়াছিল, কিন্তু সমস্ত এক্ষণে বিধ্বস্ত ও বিপধ্যস্ত হইয়া 
গিয়াছে, এইজন্য তাহাদের নাম পধ্যন্ত এক্ষণে বিলুপ্ত | সমাধি- 


সমাধি-মন্দির | ৫৯১ 


মন্দিরের মধ্যে তাজমহল” নামক আগ্রানগরস্থ স্রবিখাত 
মন্দির অদ্যাপি অক্ষু্ রহিয়াছে । কিন্তু কালের অবিশ্রান্ত 
ক্োতে উহাও এক সময় ভাপিয়া যাইবে । মনুষ্য অজ্ঞানবশে 
রজোভাবাপন্ন হইয়া স্বীয় প্রাধান্ত প্রচারে লোলুপ ভইয়। 
পাকে, কিন্তু ভাবিয়া দেখ চিরকাল কিছুই থাকিবার নয়। 
“সর্বমু্পাদি ভঙ্গুরং” যাহা কিছু উত্পন্ন হইয়াছে তাহাই 
কালক্রমে লয়প্রাপ্ত হইবে। কাল আক্ষয়, অনাদি ও অনন্ঠ ; 
ভুমি স্বীয় প্রাধান্য প্রদশনের জন্য যাহাউ--কর না, আনন 
কালের নিকট তাহা ক্ষণস্থারী ভিন্ন আর কিছুই নয় ঘিনি 
কহেন, “কীন্ভির্যস্ত স জীবতি” তিনিও এই কথায় কাহাকে ও 
চিরঞবা কহিতে পারেন না, কীিও চিরকাল থাকিবার নর | 
কালক্রমে এই জীবপরিপুর্ণ পৃথিবা, মহ প্রভামর এভ।কর 
ও নয়নানন্কর চন্দ্র ও অপরাপর গ্রহগণও বিপযাস্ত ও লয়- 
প্রাপ্ত হইবে । বদি এরূপ ঘটনা অনিবাধ্য হইল তখন বুদ্ধিমান 
লোকের এই সকল! অনিত্য স্মৃতিচিহ্ন স্থাপনের জন্য অতি 
মাত্র ব্যগ্র হওয়া অকর্তব্য। কেবল তাহাই নর, দুষণায়। 
রাজা ' প্রজার অর্থ গ্রহণ করিয়া প্রজাদিগের হিতার্থে বায় 
করিবেন ইহাই পরমেখরের অভিপ্রেত ; তাহ না করিয়া আসায় 
বিলাস বা গৌরববাসন! চরিতার্থ করিবার জন্য সেই অর্থ নায় 
রা অতীব গহিত | 





আলেক্জান্দিয়৷ নগরস্থ আলোক-মঞ্চ। 


৯০ চর 


আলোক-মঞ্চের কথা৷ 


মহান দিগ্িজয়ী আলেক্জাণ্ডার মিসর দেশ জয় কারয়। 
উহ্থার অসাধারণ উর্ব্বরতা শক্তি সন্দর্শন করতঃ এক উপযুক্ত 
বন্দর শিশ্মাণে অভিলাধী হন! তদনুসারে মিসরদেশের 
প্রসিদ্ধ আলেক্জান্দিয়। নগর নিশম্মিত ইউয়াছিল। আলেক. 
জাণ্ডারের এক বিশেষ গুণ চিল যে, তিনি চাকার ও ওুহাদ- 
মধো বিভিন্নতা উপলব্ধি করিতে পারিতেন : তজ্জন্য তিনি 
বার্থ গুণশালা জনগণকে উপযুক্ত কাধোর ভার প্রদান করিতে 
পারিতেন। যে রাজা গুণীর গুণ বুঝিতে পারেন ও তদনুসারে 
যোগ্য ব্যক্তিকে যোগা কার্ধের ভর দিতে কুন্ঠিত না হন, 
তিনিই জগতে প্রাধান্যলাভ করিতে পারেন। 'নীমেরিকার 
প্রসিদ্ধ জঙ্ভ ওয়াশিংটানের এই গ৭ ছিল বলিয়াই আমেরিকার 
মাকিন রাজা স্বাধীন হইতে পারিয়াছে। মহাকবি কালি. 
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আলেক্জান্ছির়া নগরস্থ আলোক-মঞ্চ। 


১৪টি 
চিট 


নিত 


আলোক-মঞ্চের অবস্থা | ৫. 


দী কহিয়া গিয়াছেন, যে রাজা উপযুক্ত ব্যক্তিকে উপঘুভ 
কাধ্যের ভার দিতে জানেন, “সই রাজা নিজে মহাগুণসম্পচ 
ও স্বাধীনচেতা । আলেক্জাগ্ারের উক্ত গুণ বর্তমান থাকা 
উপযুক্ত ইঞ্জিনিয়ার বা পুর্ভবিদ্‌ জনগণের উপর আলেক 
জান্দ্িয়া নগর নিন্্মীণের ভার প্রদান করেন ; ইহাতে উক্ত 
নগর অতি সুন্দর ও অদ্ভুতরূপে নিশ্ম্িত হতয়ািল | 

আলেক্জাণ্ডার মৃত্যুকালে স্বায় বিস্তীর্ণ রাজা তাহার 
বিশ্বস্ত সেনাপতিগণকে বিভাগ করিয়া দিয়াচিলেন। তম্ু- 
সারে টলেমি সোটার নামক এক সেনাপতি মিসর রাজা প্রা 
হইয়াছিলেন। ইনি ফেরো নামক দ্বীপের পরর্বনাংশে নাবিক 
গণের নিরাপদের জন্য এক আলোক-মঞ্চ নিশ্মাণ করিতে মনস্থ 
করেন। এই আলোক-মঞ্চ গ্রথিত হইলে তাতা এক অপুরন 
পদার্থ হইয়া উঠিয়াছিল এবং পুরাকালান সপ্ত আশ্চঘ 
পদার্থের মধ্যে ষষ্ঠ আশ্চধ্ায বলিয়া বিবেচিত হইত । এই 
আদি আলোক-মঞ্চের নামানুসারে, বর্তমান কালে পৃথিবীতে 
যত আলোক-মঞ্চ নিশ্মিহ হইয়াছে, তাহাদের নামও ফেরো 
ফেরে' অর্থেই লাইট হাউস্ঃ বা আলোক-মঞ্চ | এই আদি 
মআলোক-মঞ্চ ৩০০ হস্ত উন্নত ছিল এবং ১০০ মাইল দুর হা, হ 
ইহা দেখা ধাইত | থাকে থাকে অনেক ভলায় ইহা নিম্মিত । 

ইহার আকৃতি । 

ইহার নিম্ন হইতে অগ্রভাগ ক্রমশঃ পুল্সন। অগ্রভাগে এক 

প্রকার লঈনে করিয়া আলোক প্রদন্ড হইত । প্রথম, দ্বিতীত 


3 পৃথবীর সপ্ত আশ্চর্য্য । 


ও তৃতীয় তলা ঘটুকোণবিশিষ্ট ; চতুর্থ তলা সমচত্রুক্ষোণ, ইহার 
প্রত্যেক কোণে গোলাকার মঞ্চ ব। টাউয়ার। পঞ্চম তোলা 
গোলাকার, এবং তথা হইতে চড়া পধ্যন্ত এরূপ গোলাকার 
ভাবেই নিশ্মিত। নিম্ন হইতে উপর পর্যন্ত এক ভূজঙ্গব 
বক্র সোপান বঞ্ঠমান ছিল। উপর তলায় কতকগ্ডলি দর্পণ 
এরূপে বিন্যস্ত ছিল 'যে, অতি দুরস্ফিত অণবতরির প্রতিবিম্ব 
তাহাতে প্রতিফলিত হইত। শিখরস্থ আলোক সর্বদাই 
লিত, ইহাতে -নবিকগণ বিপদজনক স্থান পরিত্যাগ করিয়া 
নিরাপদ স্থান দিয়া যাইতে সমর্থ হইত । 

এই বিপুলাবয়ব আলোক-মঞ্চ প্রস্তরে অতি সুন্দররূপে 
গরথিত হইয়াছিল এবং স্তন্তাদি নানা শোভায় শোভিত ছিল। 
সামুদ্রিক ঝটিকা হইতে আলোক-মঞ্চটা রক্ষা করিবার জন্য 
চত্ুদ্দিকে এক সামুদ্রিক প্রাচীর গ্রগিত হইয়াছিল। পুরাতন 
লেখকগণ কহিয়া গিয়াছেন যে, এই আলোক-মঞ্চ নিম্মাণ 
করিতে নুন/ধিক চল্লিশ লক্ষ মুদ্রা বায়িত হইয়াছিল । প্রথম 
উলেমির সময় মঞ্চটার নিশ্মাণকার্ধ্য শেষ হয় নাই; তদীয় 
পুজ্র টলেমি ফিলাডেলফস্‌ ইহা সম্পূর্ণ করেন এবং ইহাতে 
স্বীয় নাম খোদিত করেন । 

ইহার আধুনিক অবস্থা । 

এই বিখ্যাত মঞ্চের এক্ষণে কিঞ্চিন্মাত্রও চিহ্ু নাই এবং 
আমরা যেরূপ কহিলাম তদতিরিভ্তও কোন এঁতিহাসিক 
নর্ণনা করিয়া যান নাই । ইহা ক্রমশঃ বিনষ্ট হইয়াছিল কিন্ধা 


৭5 
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সহস! ভগ্ন হইয়া গিয়াছিল, তাহারও কোন প্রমান নাই 
কিন্ত ওরূপ আলোক-মর্চ যে নিশ্চয়ই ছিল তদ্িষয়ে অণুমাও 
সন্দেহ নাই, কারণ গীকৃ ও রোমান্দিগের উক্ত প্রকার মর 
সমূহ প্রথম মঞ্চের নামানুসারে অভিভিত তইত। এক্ষা 
উক্ত ফেরোদ্ীপে পুর্বে অট্টালিকাদির ভগ্নাব্শেষ কিছু কিছু 
দেখিতে পাওয়া যায়। এক প্রস্তর নিশ্মিত সাধের দ্বার 
আলেক্জান্দ্রিয়ার সহিত এই দ্বীপের সংযোগ সমাভিত হইয়া. 
ছিল; এক্ষণে উক্ত নগরস্থ ভর্গের নিকট এক মৃতন আলোক 
মর্চ অবশ্থিতি করিতেছে । উক্ত দুর্গ যে স্থানে নির্মিত সেই 
স্থানকে লোচির! কভিত, তথায় ভগ্ন পোস্থাদির চিহু 
অগ্ভাপি দেখিতে পাওয়া যায় । বর্ভমান যে নগরকে আলেক 
জান্দিয়া কহে তথা হইতে কিয়দ্,র অন্তরে প্রাচীন আলেব 
জান্দিয়। নগর অবস্থিতি করিত, তাহারও ভগ্রানশেষ অস্ভাপি 
দেখিতে পাওয়া যায়। এক সময় এই নগর অতি সম্ঙ্ছি 
সম্পন্ন ছিল, এরূপ কথিত আছে । উহাতে তিনলক্ষ নগরবাস' 
ও তিন লক্ষ ক্রীতদাস বাঁস করিত । ঢ্ুইটী প্রশস্ত রা্জ- 
পথ নগরটীকে শোভিত করিয়াছিল, একটা পথ অপরটীকে 
সমকোণে দ্বিখণ্ডিত করিয়াছিল । এই পথদ্য়ের প্রশস্ত 
দুই সহজ ফিট এবং প্রত্যেকটী নগরের এক সীমা তান 
অপর সীমা পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল । 
অন্তান্ত আলোক-মঞ্চের কথা । 
নেপলস্‌ উপসাগরে প্রাচীন প্রীকদিগের নিম্মিত এক 


৫৬ পৃথিবীর সপ্ত আশ্চর্য্য । 


বিস্তীর্ণ জেটি ও তাভার শেষভাগে এক আলোকমঞ্চ নির্মিত 
হইয়াছিল। খৃ্রীয় শক আরম্ত হইবার ২০০ বুসর পূর্বেন 
উক্ত উপসাগরের তীরস্থ পুজোলি নামক নগর প্রতিষ্ঠাপিত 
হয় এবং উল্লিখিত আলোক-মঞ্চ ও জেটি তৎকালেই নিশ্মিত 
হইয়াছিল । এককালে এই জেটি পৃথিবীর সর্বত্র বিখ্যাত 
ভইয়াছিল। ইহা সমুদ্রে বদর বাপিয়। অবস্থিতি করিত 
এবং বৃহত বুভৎ জাহাজ সমূুহও তাহার নিকট আসিয়া তাতা 
হইতে বোঝাই দ্রবা সকল নামাইয়া দিতে পারিত | এন্সণে 
উক্ত জেটির কিছু কিছু ভগ্নাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্ত 
উক্ত আালোক-মঞ্চের কোন চিঙ্গ প্রাপ্ত হওয়া যায় না। 
জেনোয়া উপসাগরের পশ্চিমাংশে এক অন্তরীপের উপর 
অগ্ভাপি এক আলোক-মঞ্চ দেখিতে পাওয়া যার । ইহা এক 
উন্নত শৈলের উপর সংস্থাপিত হওয়ায় অতিদুর হউতেও দুষ্ট 
ভইয়! থাকে । এনকোনা বন্দরে এক বিস্তীর্ণ জেটির 
আন্তভাগে এক উন্নত আলোক-মঞ্চ অবস্থিতি করিতেছে । ইহা 
নবপ্রতিষ্ঠিত : অষ্টাদশ শতাব্দীতে ভান্ভিটালি নামক এক 
বিখাত পূ্ববিদ কর্তক ইহা নিশ্মিত ভইয়াছিল। ইহাতে 
ইঞ্জিনিয়ারিং বিষ্ভা ও স্থপতিবিষ্ঠার চুড়ান্ত উদাহরণ প্রাপ্ত 
হওয়া যায়। 

বিলাতের “এডিষ্টোন্‌ লাইট হাউস্” নামক আলোক-মঞ্চ 
বন্ধমান কালের মধ্যে এক অদ্ভুত পদার্থ বলিতে হইবে । 
যদিও স্থাপত্য সৌন্দর্য্য ও অঙ্গসজ্জা! সম্বন্ধে ইহ। ততদূর 


আলোক-মঞ্চের অবস্থা | ৫৭ 


উত্কুষ্ট নয়, তথাপি পুণ্ভতত্্ সম্বন্ধে ইভা এক আশ্চর্ধা কা 
বলিতে হইবে । যে স্থানে উহ্তা এক্ষণে দণ্ডায়মান রহিয়। 
শচলবত অচল হইয়! রহিয়াছে, সেই স্থানে পুর্ব হইবার 
আলোক-মঞ্চ নিশ্মিত হইয়াছিল, কিন্তু প্রাকৃতিক দ্ুর্দমনীয় 
ঘটনার বশবন্তী হইয়া তাহারা অকালে সাগরগর্ভে নিমগ্ন 
হইয়া গিয়াছে । কিন্তু ধন্য বিষ্ভার বল" ধন্ঠ জন স্মিটনের 
নিশ্মাণ কৌশল! উহা এক্ষণে যে ভাবে নিশ্রিত হইয়াছে 
তাহাতে ইহা দেড় শত বৎসর অচল শিখরতুল্য সামুদ্রিক 
ঝটিকাদি সহ্য করতঃ বিপন্ন ও পথভ্রান্ত নাবিককুলের নেত্রব 
মহৎ কাধ্য সম্পন্ন করিয়া আসিতেছে, এবং অন্বমান 
ভবিষ্যৎ বু শতাব্দী পর্যান্ত ইহা এ ভাবেই অবস্থিতি করিবে । 

এই আলোক-মঞ্চ এক শৈলের ক্রমনিল্স পার্শে নিশ্মিত . 
পলাইমাউথ প্রণালীর মধ্যভাগ হইতে কিয়দ,র দক্ষিণ-পশ্চিম 
আংশে সমুদ্রমধ্যে ইহা স্থিত ; সমীপবর্তী স্থলভাগের নাম “রাম 
হেড,» ইহা প্রায় ১০ মাইল দুরে অবস্থিত। প্রথম আলোক, 
মঞ্চ ১৬৯৬ খৃষ্টাব্দে আরম্ভ হইয়া ১৭০০ খুষ্টাব্দে সম্পূর্ণ হয়: 
হেন্রি উইন্স্ষ্টান্লি নামক সাহেব এই নিম্মাণ কাধ্যের ভার 
গ্রহণ করিয়াছিলেন । ১৭০৩ খৃষ্টাব্দের নবেম্বর মাসে একদিন 
রাত্রিকালে খন প্রবল ঝটিকা বহিতেছিল, তখন উক্ত সাভেব 
কতিপয় লোকের সহিত উহার উপরিভাগে সংস্কারকাষ। 
পরিদর্শন করিতেছিলেন। এমন সময় ছুর্ভাগাক্রমে প্রবল 
 ঝঞ্জীবাত 'আলোক-মঞ্চ স্বীয় নিশ্মীতার সহিত সহসা সাগর- 


৫ পথিবীর সপ্ত আশ্চর্য । 


গর্ভে নিপতিত হয়। ১৭০৬ খৃষ্টাব্দে অপর এক আলোক: 
মঞ্চের নিন্মাণকার্ধা আরম্ভ হয়; জন রুডিয়াড নামক এক 
কারুকর অপর দুইজন অর্ণবতরি নিম্মীতা কারুকরের সাহাযো 
কাষ্ঠটনিন্মিত এক আলোক-মঞ্চ সংস্থাপন করেন! ইভা সদ 
ও বরিকাদি উপদ্রব-সহিষুঃ হইয়াছিল বটে, কিন্তু ১৭৫৫ 
খষ্টাব্দে ইহ] বঙ্গিদ্বার! সম্পূর্ণরূপে ভস্মীভূত ভইয়। যায় । 

জন্‌ স্মিটন সাহেন বর্ঘমান আলোকমর্চ নিম্মাণের ভার 
গ্রহণ করেন। প্রস্তর নিন্মিত গোলাকার স্তন্তরূপে ইহার 
ভিন্তিস্থান নিশ্মিত হয়; তৎপরে এরূপ অল্পে শঙ্লে সৃক্ষাতর 
হইয়। ইভা উন্নত হয় যে, তাহা প্রা অনুভবই ভয় ন।। শিখর. 
ভাগ একপ্রকার কাণিশদ্বারা পরিসমাপ্ত হয়; তাহার উপর 
আলোক দিবার স্তান। মঞ্চাগ্রভাগের চত্ুর্দিক গালারি বা 
বারা দ্বারা পরিবেষ্টিত ; ভিতরে প্রবেশার্থ দ্বার আছে এবং 
লোক দিবার স্থানে উঠিবার জন্য সোপান অবস্থিতি করি- 
তেছে ; মধাস্লে চৌকি দিবার গুহ সমূহ এবং তাহাতে 
বাতায়ন ও দ্বার শোভ! পাইতেছে। অতি স্দৃট় প্রস্তরে উক্ত 
আলোক-মঞ্চ গ্রথিত ; আলোকের লন প্রধানত? তাঅনির্ষ্িত 
ফেঁমে গঠিত ; যোলটা ফেম, প্রতোক ফেমে নয় খণ্ড কাঁচ 
সমাবিষ । আলোকের উপর প্যারাবোলাকুতি রিফে টার 
প্রদন্ত ; উহা তাঅনিন্মিত এবং উপরিভাগে সুন্দর পালিজ 
করা৷ রৌপ্যাচ্ছাদন । 
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রোডন্‌ হ্বীপন্থ সুবৃহ পিত্তল মুগ্তি। 





রোড্স দ্বীপস্থ সুবৃহৎ পিন্তল মূত্তি। 


পিতল মুণ্তির কথা। | 

ভুমধ্য সাগরের আন্তর্গত রোডস্‌ নামক দ্বীপ অতি পুবব- 
কাল হইতে সম্ুদ্ধিশালী ও প্রাচীন সভ্যদিগের বসতিস্থান 
ছিল। এই দ্বীপের পরিধি ১২০ মাইল; ইহার ভূমি উ্ববরা, 
নানাবিধ শম্ত ও কল এই স্থানে উৎপন্ন হইয়া থাকে । ইহার, 
জলবায়ু সুখকর ও ন্বাস্থ্যজনক ; ইয়ুরোপখণ্ডে কুঙ্জটিকা৷ ও 
মেঘমালায় আকাশ প্রায় সর্বদা আচ্ছন্ন থাকে বলিয়া প্রায় 
সূধ্যোর মুখ দেখা যায় না, কিন্তু এই দ্বীপে এমন দিন অতি 
বিরল যাহাতে সূধ্যকিরণ একেবারেই প্রাপ্ত হওয়া যায় না। 
হোমার পাঠে অবগত হওয়া যায়, অতি পূর্বে গ্রীক্জাতি ইহ 
অধিকার করিয়। তাহাতে বাসস্থানাদি নিন্মীণ করে। এ 
পনিবেশিকগণ ক্রমে বাণিজা, শি্প ও যুদ্ধবি্ায় অসাধারণ 
উন্নতিলাভ করিয়াছিল এবং সমীপবস্তী নানা স্তানে আপন।- 
দিগের অধিকার বিস্তার করিয়াছিল । 

€ 


৬ পৃথিবীর সপ্ত আশ্চর্য্য । 


এই দ্বীপের র]জধানা পূর্ববভাগস্থ উপকূলভাগে এক 
ক্রমোন্নত পর্বতের ঞাদদেশে সংস্থাপিত হইয়াছিল। ইহাতে 
বহুসংখ্যক সুন্দর ঝাঁটা ও দেবমন্দির সংগঠিত হইয়াছিল, 
তন্মধ্যে এপোলো দেবের মন্দির অতিশয় প্রসিদ্ধ ছিল 
রোড্স্বাসিগণ নানা বিষয়ে উন্নতি সাধন করতঃ অত্যন্ত 
ধনবান হইয়াছিল ;.কিন্তু মহান আলেক্জীগ্ডার যখন এই দ্বীপ 
আব্রমণ করেন, তখন উহারা তাহার বশ্যতা স্পীকার করিতে 
বাধা হইয়াছিল. কিন্তু তাহার মৃত্যু হইলে উভারা তদীয় 
সেনাসমূহকে উক্ত দ্বীপ হইতে বিতাড়িত করে এবং ইজিপ্তের 
রাক্তা উলেমির সহিত মিত্রতা করিয়া এন্টিগোনাসের বিরুদ্ধাচারী 
হয়. ইহাতে এন্টিগোনাস ইজিপ্তের সহিত রো সের বাণিজা 
রুদ্ধ করিবার জন্য সযত্বু হন, কিন্তু বিফলকাম হওয়াতে 
৩৭০ খানি জাহাজ, ৪০,০০০ সৈন্য ও অশ্বাদ্ি লইয়া রোড স্‌ 
আবরোধ করেন। কিন্তু দ্বীপবাসিগণ অসাধারণ সাহস ও 
নিপুণতা সহকারে উহাদিগকে পরাস্ত করে; ইহাতে উক্ত 
সমাটের সহিত দ্বীপবাসিগণের সন্ধি সংস্থাপিত হয়। সম্রাট 
দ্বীপবাসীদিগকে অনেক উপঢটৌকন প্রেরণ করেন; সেই 
সমস্ত বিক্রয় করিয়া অনেক অর্থ সংগৃহীত হয়। এই অর্থে 
স্থবিখাত বৃহৎ প্রতিমুগ্তি গঠিত হইয়াছিল । 

ইহার আকুতি ও অবস্থা । 

উক্ত দ্বীপে এপোলো নামক দেবতার বিশিস্টরূপ অচ্চনা 

হইত এবং উল্লিখিত পিত্তল প্রতিমা এপৌলোদেবেরই প্রতি- 


পিত্বল মুত্তির অবস্থা॥ ৬১ 


মৃণ্তি: রোডস্দ্বীপস্থ রাজধানীতে দুটা হার্ববার বা অর্ণব 
ধান প্রবেশার্থ কৃত্রিম খাত নিন্মিত রি তাহার মধ্যে একটার 
মুখভাগের প্রশস্ততা ২০ ফুট ও অপরটার ৫০ ফুট। উল্ত 
বৃহৎ সৃন্তি খাতদ্ধয়ের মধ্যে একটার মুখভাগে সংস্থাপিত হইয়! 
ছিল এবং দুই দিকের বাঁধা পোস্তার উপর উহার দুইটী চরণ 
অবস্থিত ছিল । মধ্যভাগ দিয়া জাহাজ গমনাগমন করিত । 
অনেকে কহেন মুন্ডিটা ২০ ফুট প্রশস্ত খাতের মুখভাগেই 
স্থাপিত চিল, কারণ মূর্তির যেরূপ দীর্ঘতা তাহাতে উক্ত 
স্তানে সংস্াপিত হইলেই চরণদ্বয়ের সাধারণ ভাবে অবস্থিতি 
সম্ভব হয়; ৫০ ফুট প্রশস্ত খাতের ছুইদিকে চরণদ্বয় স্থাপিত 
হইলে পদদ্ধয় অসাধারণ বিস্তার না করিলে তাহা থাকিতে 
পারে না। মু্তির দীর্ঘতা ৮৩ হস্ত বা ১২৫ ফুট। উহার 
তস্তশ্থিত বৃদ্ধাঙ্থুলি এরূপ স্থূল ছিল যে, মনুষ্য ভস্তদ্বর বিস্তার 
করিয়া তাহাকে বেষ্টন করিতে পারিত না। ইহার অঙ্গুলি 
সমুহ বড় বড় সাধারণ প্রতিমুন্তি অপেক্ষাও বৃহত্তর । ইহার 
অভ্যন্তরভাগ শৃন্যময়, তাহাতে নিম্ন হইতে মস্তক পধ্যন্ত 
এক বঙ্কিম ভুজঙ্গাকৃতি সোপান অবস্থিতি করিত, ইহার দ্বাব! 
মস্তকের ব্রঙ্গরন্ধ, মধ্যস্থ এক ছিদ্র মধ মনুষ্যাগণ মস্তক রাখির 
সিরির' দেশ ও মিসরগামী অর্ণবযান সমূহ দৃষ্টি করিতে পারিত । 
খুঠীয় শকের ৩০০ বৎসর পূর্বে এই প্রকাণ্ড প্রতিমুক্তি 
স্থাপিত ,হয়। নিন্মাণ করিতে ১২ বৎসর অতীত হইয়াছিল 
কিন্তু ৬০ বসর মাত্র মুত্তিটী দণ্ডায়মান ছিল, তৎপরে এক 


৬২ পৃথবীর সপ্ত আশ্চর্য । 


প্রবল ভূমিকম্পে নগরস্থ প্রাচীরাদির সহিত উহ্াও ভূতলশারা 
হইয়া(ছল। রোড্বা্গণ তৎপরে নানাদেশীয় রাজগণের 
সাহায্যে নগরের অপরাপর ভাগ সুসংস্কত করে, কিন্তু ডেল্ফির 
এপোলে মন্দির হইতে দেবতার ষে প্রত্যাদেশ হয়, তদনুসারে 
উক্ত মুন্তিটা পুনরুথাপিত হয় নাই। ৮৯৪ বৎসর যাব এই 
নুত্তি পতিত অবস্থাতেই ছিল। পরে দ্বীপস্থ সারাসিন্‌ 
জাতীয় অধিবাসিগণ এক ইহুদী বণিকৃকে উক্ত প্রতিমা বিক্রয় 
করে; সে ৯০০ উদ্নু বোঝাই করিয়া ধাতুরাশি লইয়া গমন 
করে। প্রত্যেক উদ্টু ১০ মণ ভার বহিতে পারে, অতএব 
হিসাব করিয়া দেখা যায় যে উক্ত প্রতিমা ওজনে ৯০০০ মণ 
ভারী ছিল। . 
অন্তান্ত মুণ্ির কথা । 

কন্নটাণ্টিনোপল নগরে এক প্রাচীন পিরামিড, সদৃশ মঞ্চ 
অবশ্থিতি করিতেছে । ইহা প্রস্তরখণ্ডে নিশ্মিত ; পুর্বে 
ইহার সমগ্র অবয়ব তাভ্রপত্রে আচ্ছাদিত ছিল। ইহার তল- 
ভাগে প্রস্তরবৎ খোদিত অক্ষরে এইরূপ কথা লিখিত আছে ; 
“এই চতুক্কোণ আশ্চর্য উন্নত পদার্থ সময়ে সময়ে অনেক 
স্থানে ভগ্ন হইয়াছিল; কিন্তু এক্ষণে রোমেনাসের পুক্র কন্‌্স্‌- 
টান্সিয়াস্‌ অধীশ্বর হইয়া ইহা এরূপে সংস্কৃত করেন যে, ইহা 
অবিকল পূর্ব্বের মত হইয়াছে । কলোপাস্‌ নামক রোড.স্‌- 
দ্বীপের বৃহ প্রতিমুন্তি আশ্চব্য পদার্থ বটে, কিন্তু এই তাঅময় 
কলোসাস্‌ এই স্থানের আশ্চ্য পদার্থ ।” 


পিত্তল মুত্তর অবস্থ?। শ৩ 


রোড স্দ্বীপস্থ উক্ত বৃহৎ মুদ্তি ব্যতীত এ দ্বীপে আরও 
অনেক বড় বড় পিস্তলঘুস্তি প্রতিষ্ঠিত ছিল ; প্রায় ৩০০০ মুন্দি 
উক্ত ক্ষুদ্রদ্বীপকে অলঙ্কত করিত, অবন্মধো একশত মুর্তি এরূপ 
বৃহ ছিল যে, অন্য কোন স্থানে তাহার একটীমান্র থাকিলেই 
তাহা অতি বিখ্যাত হইয়া উঠে। রোড স্বাসিগণের প্রকাণ্ড 
ভবন ও মন্দিরাদি গ্রন্থন বিষয়েও বুল নৈপুণা ছিল। নগরস্য 
রাজপথ সমূহ সরল ও বিস্তৃত ছিল; পথ পার্খস্থ বাটা সমু5 
এরূপ সৌষ্ঠবসম্পন্ন ও একরূপ আকৃতিবিশিষ্ট ছিল যে, নগরে 
প্রবেশ করিলে উহ্াই এক আশ্চধ্য পদার্থ বলিয়া অনুভূত 
হইত। উক্ত দ্বীপের মুদ্রা নানা প্রকার ছিল এবং তাহার 
কারুকাধ্যও অতি মনোহর । একটা মুদ্রায় একদিকে সুধ্যের 
মৃত্তি, অপর দিকে গোলাপ পুষ্পের আকুতি দৃষ্ট হইয়াছে । 
এই মুদ্রায় সুধ্ের মুক্তি থাকায় ইহা যে উক্ত প্রাচীন সময়ের 
মুদ্রা তাহার সংশয় নাই, কারণ তত্কালীন জনগণ সুধ্যের পূজা 
করিত। রোডস্, এই নাম হইবার কারণ, ইহা! গোলাপ 
পুষ্পের ন্যায় সমুদ্র মধ্যে শোভ৷ পাইত ; গ্রীকৃভাষায় রোড্্‌ 
অর্থে গোলাপ পুষ্প। মুদ্রার একপুষ্টে গোলাপের আকৃতি 
থাকিবার হেতু বোধ হয় এই যে, মুদ্রা গোলাপ রাজোর অথাৎ 
রোড.স্‌ দ্বীপের প্রচলিত, ইহা জ্ঞাপনার্থ চিহ্ন প্রদর্শন | 

রোড্‌স্দ্বাপ ক্রমে গ্রীক ওপনিবেশিকদিগের হস্ত হইতে 
সারাসিন জাতির হস্তে গমন করে। খ্ুষ্তীয় অষ্টম শতাব্দীতে 
সারাসিনগণ ইহা পরিত্যাগ করে, তখন উহা পুনরায় গ্রীক 


৬৪ রী বীর সপ্ত আশ্চর্য্য । 


জাতির অধিকৃত হয় । ১৩১০ খুষ্টাব্দে সেণ্ট জনের নাইট- 
গণের অধিকারে আইঠ্; তাহার করেক বৎসর পরে তুকির 
স্থলতান উক্ত দ্বীপ গ্রহ্থশার্থ সৈন্য প্রেরণ পূর্বক অবরোধ 
করেন। এই সময় হইতে প্রায় দুই শত বৎসর পযান্ত সল- 
তান উক্ত স্থানাধিকার করিবার নিমিত্ত বলল চেষ্টা করেন, 
কিন্তু অত্যন্ত সাহসিকতার সহিত দ্বীপ রক্ষিত ভইয়াছিল। 
১৫২২ খৃষ্টাব্দে সলিমান নামক তৃকীর স্থুলতান ক্র" গমন 
পূর্বক উহা! আক্রমণ করেন। দ্বীপরক্ষকগণ অসীম সাহসী- 
কতার সহিত যুদ্ধ করিয়া অবশেষে নগরের ভগ্ন প্রাচীবাদির 
মধ্যে প্রোথিত হইতে লাগিল। উক্ত বৎসর ডিসেম্গর মাসে 
দ্বীপের সর্ববপ্রধান শাসন-কণ্ত। দ্বীপটা গ্ললতানের হস্তে সমর্পণ 
করেন। সেই সময় হইতে অগ্ভাপি উহা তুকির স্মলতানের 
অধিকৃত হইয়া আছে। এক্ষণে প্রাচীন রোঁডস্‌ নগরের 
কোনরূপ চিহ্ন দৃষ্টিগোচর হয় না। 

পূর্বেবাক্ত বৃহৎ পিস্তলমুস্তি সম্বন্ধে কথিত আছে যে, উহ্থা 
এপোলো নামক দেবতার প্রতিমা । এপোলো গ্রীকৃদিগের 
এক প্রধান দেবতা ; ইনি জুপিটার ও লাটোনা হইতে সমুজ্তত। 
ইহার পিতার আদেশে ডিল্স্‌ নামক স্থান সমুদ্রগর্ভ হইতে 
উপরিভাগে সমুখিত হয় এবং তথায় এপোলো এব" তীহার 
ভগিনী ডায়েনা জন্মগ্রহণ করেন। ইহার জন্মকালে অনেকে 
দেবী দর্শনার্থ উপস্থিত হন এবং ইহার জন্ম হইলে, ইহার 
কর্ধব্য কার্ধ্য দ্রেবীগণের নিকট তৎক্ষণাৎ প্রচারিত হয়। 


এপোলো দেবতা । ৫ 


এপোলে। দেবতার কথা)! 
এপোলো শিল্পবিদ্যা, উষধ, সঙ্গীত্ব, কাব্য ও বাখিতার 
দেবতা । তিনি এ সকল স্থষ্টি করেন এষ্ং বংশী নিশ্মীণ করেন। 
তিনি জুপিটারের নিকট ভবিষ্যৎ অবগত হইবার ক্ষমতা ল'ভ 
করেন, এবং পৃথিবী মধ্যে ই'হারই ভবিষ্যশুবাণী দৈববাণীরূপে 
বিখাত হয়। গ্রীসীয় পুরাণে এই এপোলোর নানাবিধ ক্রিয়ার 
থা বণিত আছে । এপোলোর আকৃতি সম্বন্ধে লিখিত আছে 
যে, ইনি যুবাপুরুষ, সুন্দর ও লম্বমন-কেশ-পরিশোভিত : এই 
জন্য রোমীয়গণ তাহার আকৃতি অনুকরণে বিশেষ অনুরাগী 
ছিলেন; এই কারণে তাহারা শৈশবকালে সুন্দর কেশ গুচ্ছ 
ধারণ করিতেন ; সতের বা আঠার বগসর বয়সে উহা ছোট 
করিয়া কর্তিত হইত। এপোলে সর্বদা এক বীণাযন্ত্র অণব! 
একখানি ধন্ুুঃ লইয়া অবস্থিতি করিতেন এবং তাভার মস্তক 
রশ্মিজালে পরিবৃত ছিল। সর্বত্র তখন এই দেবতার পুজা 
প্রচারিত ছিল এবং নানা স্থানে ই'হার মন্দির প্রতিষ্ঠিত হইয়া- 
ছিল; প্রধান মন্দির সমুহের মধো ডিলস্, ডেল্ফি, পাটেনা 
প্রভৃতির নাম শ্রবণ করা যায়। 
অনেকে সূরধ্য ও এপোলোতে অভেদ অনুভব করেন, 
কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে । আমাদের শ্রীকুষ্চের সহিত এপো- 
লোর অনেক বিষয়ে এঁক্য দেখা যাঁয়। উভয়েই বংশীবাদক ; 
কৃষ্ণ কালীয় নাগকে দমন করেন ; এপোলো পিখো৷ নামক 
নাগকে "পরাজয় করেন ; শ্রীকৃষ্ণ কিশোর বয়সে চূড়া মঞ্চ 


৬ গুথিবীর সপ্ত আশ্চর্য্য | 


কেশগুচ্ছ ধারণ করিয়াছিলেন, এপোলোও দীঘকেশধারী । 
হোমার নামক ইয়ুরোপের বিখাত আদি কবি ডেলফির 
এপোলে। সন্বঙ্গে ্া রচনা করিয়াছিলেন । তাহা পাঠে 
শব্গত হওয়া যায় যে ক্রিটায় পনিবেশিক কনক ডেল্ফির 
মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়। কোন ব্যক্তি কোন বিষয়ে শুভাশুভ 
জানিতে ইচ্ছা করিলে এপোলোর মন্দিরে গমন করিত এবং 
পিথিয়া নানী এক বালিকা দৈববাণী বলিয়া দিত। মন্দির 
মধ্স্থ এক পাতালভেদী গহবর হইতে গন্ধকের ধূমের ন্যায় 
বাম্প বহির্গত হইতে আরন্ত হইলে উক্ত স্ত্রীবাজক উন্মুক্ত 
গাত্রে উভার উপর স্থাপিত এক ত্রিপদীর উপর উপবেশন 
করিত তখন সে অজ্ঞ্ঞানের ন্যায় হইয়া কাপিতে আরম্ত 
করিত এবং মন্দিরের যাজক উচ্চরবৰ করিতে আরম্ভ করিলে 
সে শুভাশুত ভবিষ্যৎ ঘটনা উচ্চারণ করিত। উক্ত যাজিক' 
কুমারীর ন্যার বেশ ধারণ করিত এবং পরিমিতাচার ও সতীত্ব 
ংরক্ষণে যুবতী থাকিত। বগুসরের মধো বসন্তকালে একমাস 
কাল মাত্র দৈববাণী প্রাপ্তি সম্বন্ধে পিথিয়ার সাহায্য পাওয়া 
হইত! যাহারা শুভা্তভ অবগত হইতে গমন করিত 
তাহার! এপোলোকে বন্ুমূল্য উপহার প্রদান করিত, তাহান্তে 
মন্দিরে বন্ুল অর্থ সংগৃহীত হইয়াছিল । 
আমাদের দেশে যেমন তারকেশ্বর প্রভৃতি স্থানে হত্যা দিবার 
প্রথা আছে, পূর্বের গ্রীস, রোম প্রভৃতি স্থানে দৈববাণী সংগ্রহার্থ 
উক্তবপ প্রথা ছিল। অবশ্যই সর্দত্র একরূপ প্রথা 'ছিল না 


এপোলো' দেবতা | শু৭ 


কিন্তু দৈববাণী সম্বন্ধে বিশ্বাস সকলেরই ছিল। শামাদের 
দেশে যাহাকে “দেবতার ভর” হওয়া করে এপোলোর মন্দিরে 
পিখিয়ার উপর সেইরূপ কিছু হইত, র্‌ অনুভব হয়। ধূ 
যাজকগণ নানারূপ কৌশল করিয়া সাধারণ লোককে প্রবঞ্চিত 
করিত। তাহারা এরূপ দৈববাণী রচনা করিয়া বলিত. 
বাহাতে দ্বিভাব কথা থাকিত; যেরূপ .ঘটনা ঘটুক না উত্ত 
দেববাণীর অর্থ সেইরূপেই করা যাইতে পারিত। মহান 
আলেক্জাগ্ডার পর্য্যন্ত দববাণী বিশ্বাস করিতেন এবং পারস্য 
যুদ্ধযাত্রীর সময় উহা সংগ্রহ করিয়াছিলেন । পিরস্‌ টারে; 
ণটামের অধিবাসিগণকে রোমীয়দিগের বিরুদ্ধে সাহায্য করিতে 
প্রথমে সাহসী হন নাই, কিন্তু তিনি দৈববাণী শ্রাবণে তাহা স্বীয় 
পক্ষের শুভকর মনে করিয়৷ তৎকার্ধ্যে প্রবৃত্ত হন ; দৈববাণীর 
প্রতারণা বাক্যে মুগ্ধ হইয়া তিনি শেষে বিফলমনোরথ হইর! 
ভিলেন। দেববাণী এই প্রকার হইয়াছিল, “এক পরাক্রান্ত 
রাজা ধ্বংস প্রাপ্ত হইবে ।” ইহা ছুদিকেই খাটে; যুদ্ধে 
আবশ্যই একপক্ষ পরাজিত হইবে; শেষে পক্ষের পরাজয় 
হওয়াতে উক্ত দৈববাণী অর্থতঃ খাটিয়া গেল । 
অন্তান্ত প্রতিমূর্তি। 

মেম্নোনিয়াম্‌ স্থানের বৃহ অট্রালিকার ভগ্নাবশেষ মধে' 
এক রক্ত প্রস্তর খোদিত বৃহৎ প্রতিমূর্তি আবিদ্রুত হইয়াছে 
ইহার কটিদেশ ভগ্ন হইয়া গিয়াছে এবং উদ্ধীভাগ উদ্থান 
ভাবে পড়িয়া রহিয়াছে ইহা পতিত হইবার সময় মন্দিরস্থ 


৬৮ শিথিবীর সপ্ত আশ্চর্য । 


প্রাচীর ভগ্ন করতঃ দানপতিত হইয়াছিল। মুখমণ্ডল এক্ষণে 
মনুষ্যগণ কনক সম্পূর্ণরূপে বিকৃত ভইয়া গিয়াছে । ইহার 
বাম পদতল এখনও রা রহিয়াছে, ইহার প্রশস্ততা ৬ ফুট 
১০ ইঞ্চি । উহার বক্ষঃস্থলের বেড় প্রায় ৪০ হস্ত!!! 
ব্রিটিশ মিউজিয়মে এই মুর্তির হস্তাগ্রাভাগ রক্ষিত হইয়াছে । 
বেলজোনি এই স্থান. হইতে এক বৃহৎ মূর্তির মুণ্ড প্রাপ্ত হইয়া 
ছিলেন; ইহার উচ্চতা আট ফুট! এই অশও এক্ষণে 
ব্রিটিশ মিউজিয়মে দেখিতে পাওয়। যায়। খিবস্‌ নামক 
স্থানে দুইটা বুহদাকার প্রস্তরময় মূর্তি চেয়ারে উপবিষ্টভাবে 
গঠিত হইয়া অগ্ঠাবধি বণ্ভমান রহিয়াছে । তাহারা প্রায় ৫০ 
ফুট উন্নত; যে স্থানে উপবিষ্ট আছে, তাহা ৬ ফুট উন্নত, ১৮ 
কুট লম্বা ও 8৪ ফুট বিস্তৃত। দুইটি মুর্তি পরস্পর ৫৪ ফুট 
আন্তরে অবস্থিত এবং উভয়ই দক্ষিণদিকে মুখ ফিরাইয়া আছে 
ও একের পশ্চাতে অপরটী আকারে ও প্রকারে উভয়ই প্রায় 
একরূপ ; দক্ষিণাংশে যেটী অবস্থিত সেটি একখানি মাত্র 
প্রস্তর কাটিয়া নির্মিত হইয়াছে এবং" উত্তরদিকস্থ মুন্ডি 
কটিদেশে ভগ্ন রভিয়াছে। 
প্রাচীন আশ্চর্য্য সম্পূর্ণ । 





ভারতবর্ষে আগ্রা নগরস্থ তাজমহল নামক সমাধি মন্দির 
এক্ষণে পৃথিবীর মধ্যে এক অদ্ভুত পদার্থ বলিয়া পরিগণিত 
হইয়াছে । নান! দুরদেশ হইতে মনুষ্যগণ ভারতবর্ষে কেবল 
তাজমহল দেখিবার জন্য আগমন করে! উহার নাম পৃথিবী 
সর্ববদেশেই প্রসিদ্ধ । ইয়ুরোপ, আমেরিকা প্রভৃতি স্থান হইতে 
যদি কোন পর্যাটক বা অপর কোন ব্যক্তি ভারত ভ্রমণ করিয়' 
স্বদেশে প্রতিগমন করেন, তাহা হইলে তাহার আত্মীয় স্বজন ও 
পরিচিত ব্যক্তিমাত্রেই তাহাকে তাজমহল দ্েখিয়াছেন কি না, 
ইহা জিজ্ঞাসা করেন, এবং উতস্্ক চিন্তে উহার বর্ণনা শ্রবণ 
করিয়া,থাকেন। রোম নগরস্থ বর্তমান সেপ্টপিটারের গিজ্ডা 
দেখিবার জন্য যেমন অনেকে ব্যগ্রা হন, মিসরের পিরামিড 
দেখিবার জন্য যেমন ব্যক্তি মাত্রেই অভিলাষ করেন, ভারতের 
তাজমহল দেখিবার জন্যও সেইরূপ ইয়ুরোপীয়গণ পর্স্ত অত্যন্ত 
উৎস্থক হইয়া থাকেন। তাজমহলের শোভা ও সৌন্দর্য 


রা 


সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞানলাভ করিবার জন্য উহ স্বচক্ষে দর্শন 


৭৩ পৃথিবীর সপ্ত আশ্চর্মা । 


করাই আবশ্যক, নহিলে কেবল বণনা পাঠ করিয়া উহার 
ত[তপধ্য সম্যক হৃদয়্ম করিবার যো নাই। 
ন্‌ নুরজাহানের কথা । 

দিল্লীর সম্রাট মহাত্মা আকবরের পৌজ্র শাজাহান নামক 
সমআরাট স্বীয় পত্রী ও নিজের সমাধির জন্য এই পরমান্ুত 
সমাধি মন্দির নিল্মীণ করাইয়াছিলেন। আকবরের পুজ্র 
সেলিম, যিনি পরে সআাট হইয়া জাহাঙ্গীর উপাধি গ্রহণ 
করিয়াছিলেন, তিনি পিতার জীবনকালে নুরজাহান নান্নী এক 
পরমাস্থন্দরী কন্যাকে দেখিয়া অত্যন্ত মুগ্ধ হন। এই কন্যা এক 
সামান্য বণিকের কুলে সমু্পন্ন, এবং ইহার মাতা আকবরের 
শন্তঃপুরে দাসী বা সখীর কাধ্য করিতেন, এই কারণে আকবর 
স্সীর পুজ্রের সহিত উন্ত কন্যার বিবা হেয় বিবেচনায় উহাতে 
সম্মতি দিলেন না। তিনি বরং সের আফগান নামক এক 
প্রিয় সেনাপতির সভিত উক্ত কন্যার বিবাহ প্রদান করাইয়। 
উহ্াকে স্থানান্তরিত করেন। সের আফগান বঙ্গদেশে এক 
ক্তায়গীর লাভ করতঃ এক উচ্চ পদে প্রতিষ্ঠিত হন । আক- 
বরের অবিলন্ষে মৃত্াা হইলে সেলিম সম্রাট হইয়া নুরজাহানকে 
সংগ্রহ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। সের আফগানের 
নিকট এতদর্থে দূত প্রেরণ করেন এবং তাহ।কে বিপুল অর্থের 
বিনিময়ে স্বীয় পত্বীকে বিক্রয় করিবার প্রস্তাব করেন। কিন্তু 
সের আফগান উক্ত বাক্যে কুপিত হইয়া উক্ত দূতের প্রাণ 
বধ করেন। জাহাঙ্গীর উহাতে কুপিত হইয়৷ সের আফগানকে 
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শাস্তি দিবার ছলে সসৈন্যে গমন পূর্ববক]তাহাকে পরাজিত « 
নিহত করেন। তঙুপরে তিনি নুরজাহান স্বীয় রাজধানাতে 
আনয়ন করিয়। স্বকীয় আন্তঃপুর মধ্যে রাখিয়া দেন এবং 
তাহার নিকট বিবাহের প্রস্তাব করেন । নুরজাহান প্রথম 5; 
স্বামীঘাতককে বিবাহ করিতে অনিচ্ছুক হন, কিন্তু পরে সম্বাহ। 
হইলে মহাসমারোহে বিবাহ হয়। পুর্বেব ইহার নাম চিপ 
“নুর মহল” অর্থাৎ “গৃহ জ্যোতি” এক্ষণে নাম হইল “নুর 
জাহান,” অর্থাৎ “জগজ্জেযাতিঃ” । ইনি সম্রাটের উপর পথ্যন্ 
প্রভৃত্ব করিয়া গিয়াছেন। এই নুরজাহানের এক ভ্রাতুক্ষ্য। 
ছিল, তাহার নাম “মম তাজমহল” । ইনিও অসাধারণবূপ- 
লাবণ্যবতী ছিলেন। জাহাঙ্গীরের অপর মহিষীর গর্ভ সন্তু 
সাজাহান নামক জ্যেষ্ঠ পুত্রের সহিত মমতাজমহলের বিবাত 
হয়। মমতাজমহলের পুর্ববনাম “আড্ভুমন্দবানু,” সাজাহানে4 
পূর্ব নাম “খরম,” এই বিবাহ সন্ধান্ধে যেরূপ ইতিহাস প্র।পু 
হওয়া যায়, তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ সন্নিবেশিত হইতেছে । 
্‌ মমন্তীজমহলের কথা । 

মম্তাজমহলের সহিত প্রথমে জামাল খা নামক এব 
সন্তরান্ত মুসলমানের বিবাহ হইয়াছিল। যুবরাজ খর" 
জাহাঙ্গীরের জীবদ্দশাতেই মধ্যে মধ্যে জামাল খাঁর বাটা 
নিমন্ত্রণ রক্ষার্থ গমন করিতেন এবং এই অসাধারণ রূপলাবণা- 
বতী কামিনীকে তথায় অবলোকন করতঃ অত্যন্ত বিস্বি 
হইয়া তগ্প্রতি শ্বাভিলাষ চিত্ত হন; কিন্তু কামিনী পরছ্ু। 
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বলিয়া মনের আঁঞেগ মনেতেই দমন করিয়' বাখিতেন 
অবশেষে এমন এক ঘটনা উপস্থিত হইল যে তাহাতে 
খরমের স্বাভিলাষ ব্ণের অবকাশ সন্বরই আগমন করিল । 
বাদসাহের অন্তঃপুরের “খোসরাজ” নামক সম্্রান্ত ভ্রীলোক- 
গণের মেল! হইত | সেই মেলার নানাস্থানের সন্প্ান্ত বংশীয় 
বিবাহিতা ও অবিবাহিতা যুবতীগণ নানা মণিমাণিকা খচিত 
অলঙ্কারাদি আনয়ন পুর্ববক প্রদর্শনার্থ সংস্থাপিত করিতেন । 
বাদসাহের পরিবারবর্গ ভিন্ন সে মেলায় অপর কোন পুরুষের 
প্রবেশাধিকার ছিল না। এ সকল দ্রব্যাদি বাদ্‌সাহের 
পরিবারবর্গ ক্রয় করিয়া লইতেন । যে ক্্ীলোক মেরূপ সুন্দরী 
তাহার অলঙ্কারাদি তদ্রপ বহুমুল্য, «এইজন্য দ্রব্যাদি যথার্থ 
মূল্য অপেক্ষা দ্বিগুণ, ত্রিগুণ, ও চতুগুণ মুল্যে বিক্রীত হইত ; 
একবার এই মেলায় জামাল খার পত্রী আড্ভুমন্দবানু 
অলঙ্কারাদি বিক্রয়ার্থ গমন করিয়াছিলেন। তিনি উপস্থিত 
সর্বনন্ত্রীলোকগণের মধ্যে রূপলাবণ্যে শ্রেষ্ঠা ছিলেন, তাহাতে 
তিনি যুবরাজের পরিচিতা, এইজন্য তাহার দ্রব্যাদি যুবরাজ 
বন্তমুলা দিয় ক্রয় করিলেন। ক্রমে সন্ধ্যা আগতা হইলে 
বখন অপরাপর স্মীগণ স্ব স্স স্থানে গমন করিতে উদ্ভতা হন, 
তখন যুবরাজ পুনর্ববার আজ্ভুমন্দবান্র সমীপে আসিয়া 
তাহাকে স্্ীয় আবাসে নিমন্ত্রণ করেন। আজ্ভুমন্দবানু যদিও 
যুবরাজের প্রতি আসক্ত হইয়াছিলেন, তথাপি পরপুরুষের 
গৃহে সন্ধ্যার পর গমন করা অনুচিত বিবেচনায় প্রথমে 
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অস্বীকার করেন, কিন্তু যুবরাজের পুনঃ পুনঃ অনুরোধ অন্যথা 
করিতে না পারিরা অগত্যা স্বীকার রি যুবরাজ হীন 
প্রকৃতির লোক ছিলেন না, তিনি প্রভূশক্তি সম্পন্ন ও আসক্ত; 
চিন্ত হইলেও আড্ভুমন্দের প্রতি কোনরূপ অন্যার বাবভার » 
অতাচার করেন নাই। তিনি ই'ভাকে গুভে লইয়া গিয় 
ভদ্রলোক পরক্ধ্ীর প্রতি ঘেরূপ ব্যবহার করে, সেইরূপ 
শিষ্টাচারে তীহাকে পরিতুষ্ট করিয়া স্বগৃতে প্রেরণ করেন 
অধিক রাত্রি হওয়াতে আচ্ভরমন্দবানুর স্বামী জামাল খ 
স্বার স্্ীকে কলঙ্কিনী বিবেচনায় তৎক্ষণাৎ পরিত্যাগ করেন ও 
বাটা হইতে নিক্ষাষিত করিয়া দেন। 

যে কামিনী পরে ভারতসআটের অঙ্গলক্মনা হইয়াছিলেন, 
বাহার সমাধি মন্দির পৃথিবীর এক আশ্চর্ধা পদার্থ বলিয়' 
মগ্ভাপি বিখ্যাত, তাহার উক্ত রজনীতে কিরূপ অবস্থা হইয়াছিল 
তাহা! একবার মনে ধারণা কর । অপকলঙ্কে মলিনা, আঙ্ররা 
ভাবে অশরণা সেই কামিনী তখন কোথায় যান, কোথা 
গাকেন এই ভাবনায় তীহার চিত্ত নিতান্ত অধীর হইয়াছিল 
পরদিন যুবরাজ জামাল খার এইরূপ নিষ্ঠরাচরণ শ্রবণ করিয় 
অত্যন্ত কুপিত হন এবং তীহাকে বিনাশার্থ তস্তরী পদতলে 
নিক্ষেপার্থ আদেশ করেন। আর্ছবমন্দবানুর অনুরোধে 
যুবরাজ তৎকা্য হইতে নিবৃত্ত হন। জামাল খাঁ স্বীয় পত্রী 
কর্তৃক রক্ষিত হইলেও তাহাকে কলঙ্কিনী বোধে পরিত্যাগ 
করেন । ইহাতে যুবরাঁজ ই'ভাকে স্বীয় ভবনে লইয়া গিয়' 
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মুসলমান প্রথ রর মভাসমারোহে তাহাকে বিবাহ 
করেন। বিবাভের পর যখন জাহাঙ্গীরের মৃত়া হয় তখন, 
খরম সাজাহান উপাধি ধারণ পূুর্ববক দিল্লীর সমাটু হইলেন 
এবং স্বীয় মভিবীকে « মম্তাজমহ্ল” নাম দিয়া স্বীর 
সিংহাসনের মদ্ধভাগিনী করিলেন । বিধির বিপাকে ষে মণি 
লৌহে সন্নিবিন্ট হইয়াছিল তাহা এক্ষণে কাঞ্চনে স্রস্গত 
হইয়া পরম রমণীয় হইয়া উঠিল। যাহার সহিত যাহার 
স্বাভাবিক মিলন তাহার সহিত সই মিলন হইলেই পরম 
রমণীয় হয়, এই জন্য মনোবৃত্বানুসারিণী পতী লাত করা অল্প 
সৌভাগ্যের বিষয় নাহে। 
তাজমহল হইবার কারণ। 

সাজাহানের রসে মম্তাজমহলের দারা, সুজা, মোরাদ 
ও আরাপ্তীৰ নামক চারিটা পুজ ও তিনটা কন্যা উৎপন্ন 
হইয়াছিল। উক্ত আরাঞ্জীব পরে সম্রাট হইয়াছিলেন । 
মম্তাজমহল নাকি স্্ীয় অবিলম্বিত মৃত্যুর বিষয় পুর্বে 
জানিতে পারিয়াছিলেন, এবং স্বীয় প্রিয়পতিকে পরিত্যাগ 
করিয়া যাইতে হইবে এই চিন্তায় অধীর হইয়াছিলেন । 
একদিন তিনি পরিহাসচ্ছলে সাজাহানকে কহেন যে, “আমি 
মরিলে কি তোমার আমায় মনে থাকিবে । অপর কোন নারা 
হয়ত তখন আমার পরিত্যক্ত স্থান অধিকার করিবে। 
ইহাতে সাজাহান এই প্রতান্তর দেন, “যদি ভগবান্‌ আমার 
প্রতি নিষ্ঠর ভইয়া তোমা ধনে বঞ্চিত করেন, তাহ! হইলেও 
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অধিকার করিয়াই থাকিবে । শুন্য স্থান পাইলে ত অপাবে 
তাহা অধিকার করিবে, আমার হৃদর যখন তোমার হং এ 
পরও তোমার চিন্তায় অধিকৃত থাকিবে তখন অপরে তাজ 
অধিকার করিবে কিরূপে? তন্ভিমন তোমার স্মরণার্থ এমন এক, 
কারি সংস্থাপন করিব যে চিরকাল তোমার নাম প্রথিবীতে 
অক্ষর হইয়। থাকিবে । 

মমতাঁজমহলের কনিষ্ঠা কন্যা ঘখন প্রথম সন্তান সন 
করেন তখন তাহার মৃত্য হয়। মৃত্যুর পর কয়েক দিন 
ধরিয়া রাজকাধ্য বন্ধ হয়; দিল্লী আগ্রা নগরের সমস্য 
দোকান পাঠ বন্ধ হয়" মস্জাদে মস্জাদে মম্তাজমহলেব 
পারলৌকিক মঙ্গল কামনায় প্রার্থনা হইতে থাকে ; রাজপথ 
সমূহ জনতা পরিশুন্য ও ব্যক্তি মাত্রেরই শ্লানবদন দৃষ্ট হইঘা, 
[ছল । সঞআাটু শ্বায় ছুরবগাহ গন্তীর প্রকৃতি আর স্কির 
রাখিতে পারিলেন .না, কয়েক দিন ধরিয়া নিয়ত প্রাকৃত 
লোকের ন্যায় ক্রন্দন করিতে লাগিলেন । তৎপরে মহা- 
সমারোহে মৃতদেহ সমাহিত হয়। 


তুমি যে স্থান অধিকার করিয়া গবস্থির্বী করিতেছ, সেউ সান 
১ 


তাজমহলের অবয়ব । 
পূর্বেব দিল্লীনগরই মুসলমান সম্্াট্গণের রাজধানী চিল, 
কিন্তু মহান আকবর আগ্রানগরে রাজভবন নিম্মাণ করাইয়া 
তাহাতে অবস্থিতি করিতে আরম্ত করেন । সেই অবধি আগা 
নগরই মোগল সম্াটদ্রিগের রাজধানীরূপে* পরিগণিত হয়। 


শও পৃথিবীর সপ্ত আশ্চধ্য | 


প্রসিদ্ধ তাজমহল (এ আগা! নগরের মধো এরূপ স্থলে 
নিশ্মিত হইয়াছিল যে রাজভবনের সর্ববাংশ হইতেই ইহা দেখ 
যাহত। সাজাহান সর্ববদাই স্বীয় পত্বীর সমাধিমন্দির সন্দর্শন 
করিতে পারিবেন বলিয়াই উহা তদনুরূপ নিন্রিত হইয়াছিল । 
তাজমহলের চতুম্পার্খ প্রাচীর বেষিত ; ইহার মধ্যে স্বন্দর 
উপবন, পরিদ্কৃত প্রাঙ্গণ এবং পরমান্ভুত তাজমহল শোভমান। 
উক্ত প্রাচীর বেষ্টিত সমগ্র স্ানের পরিমাণ দৈঘো ১২৪০ হস্ত 
এবং প্রস্থ্ে ৬৬৭ হস্ত। তাজমহলের বহি:স্থ প্রাঙ্গণ চতুদ্দিকে 
সুদুশ্য ও স্তগঠিত প্রাচীর দ্বারা শোভমান, তাহাতে চারিটা 
প্রবেশ দ্বার । প্রধান প্রবেশ দ্বারের পরিমাণ দৈধ্যে ৯৩ 
হস্ত এবং প্রস্তে ৭৩ হস্ত; এই দ্বার প্রাঙ্গণ হহতে উপবনের 
দিকে উন্মুক্ত । এই উপবনে শ্েত মন্মর প্রস্তরে বাধান 
কুত্রিম খাত, স্মন্দর প্রঅবণ ও উৎকৃষ্ট বৃক্ষের শ্রেণী অবলোকন 
করিলে মুগ্ধ ভইতে হয়। যে স্থলে সমাধি মন্দির গ্রথিত হয়, 
তথায় প্রথমে এক চতৃক্ষোণ চত্বর নিশ্মিত হয়; তদুপরি সমুন্নত 
মঞ্চ সমূহ সন্নিবেশিত। এই চতৃক্ষোণ চত্বরের পাঁরমাণ 
প্রতোক দিকে ২০৮ হাত এবং ভুমি হইতে ইহার. উচ্চতা 
১২ হাত। চত্বরের সর্বত্রই স্রন্দর শ্েত মন্মর প্রস্তরে 
আচ্ছাদিত ; ইহার প্রত্যেক কোণে চারিটা উন্নত মিনার বা 
মঞ্চ, উচ্চতায় ইহারা ৭৫ তস্ত। এই মঞ্চগুলি সুদৃশ্য ও অতি 
পরিপা্টারূপে নিশ্রিত। মধ্যস্থলে প্রধান মন্দির; এক এক 
দিকে ৬৪ হঞ্, এরূপ সমচতুৃষ্ষোণ স্থানের কোণ চতুফটয় 


তাজমহল। ৭৭ 


হইতে ২২ হস্ত পরিমাণ স্থান কমাইযু| লইলে যে গোলাকার 
স্থান সমুৎ্পন্ন হয় সেই সমস্ত স্থান উক্ত মন্দির দ্বারা অধিকৃত । 
এই মন্দির মধ্যভাগস্থ প্রধান “ডেমে, বা চুড়ার পরিধি প্রায় 
১২০ ভস্ত এবং উচ্চত। ৪০ হস্ত। এই চুড়ার অধোভাগে 
শ্মেত মন্খর প্রস্তর নিশ্মিত শ্ুন্দর কারুকাধাযুক্ত একপ্রকার 
(বষ্টনাী অবস্থিতি করিতেছে । তাভার. মধ্যে ঢুইটী শব-স্থান 
বিনিশ্রিত ; কিন্তু ইহার মধ্যে শব অবস্থিতি করে না । সম্রাট ও 
মহিষীর শবস্থান ভূমির উপর গ্রগিত এক খিলানযুক্ত 
স্থানে অবাস্থতি করিতেছে; ভাহ।র উপরিভাগে সমগ্র মন্দির 
বিনিশ্মিত। উক্ত প্রধান চুড়ার চত্ুক্ষোণে চারিটা ক্ষুদ্র চড়া 
অবাস্থত; ইহাদের উচ্চতা প্রায় ১৭ ভাত এবং পরিধি 
১৫ ভাত খ 
তাজমহলের পোভ' । 

তাজমহলের বাহিরের শোভা অপেক্ষ। শভ্যন্তরের 
শোভা আরও মনোরম । অভ্যন্তরস্থ প্রাচীর মধ্যে নানাবণ 
বহুমূলা প্রস্তর দ্বারা লতা, পাতা, ফল, পুষ্প প্রভৃতি এরূপ 
সুন্দর ও সুন্মম কারুকার্যের সহিত সংগঠিত হইয়াছে, যে তাহা 
সন্দর্শন করিলে মনোমধ্যে অভূতপূর্বব চমত্কার ভাবের উদয় 
হয়। ত্তদ্দর্শনে সুনিপুন শিল্পিগণের অসাধারণ ক্ষমত| এবং 
সম্রাটের বিপুল অর্থের কথা যুগপৎ চিত্তমধ্যে সমৃপস্থিত হয়। 
কোথাও সমগ্ন মার্বেল প্রস্তরের উপর দ্বার ও তদ্বেষ্টক লতা 
পাতা প্রভৃতির আকৃতি এরূপ স্থন্দরভাবে খোদিত যে, লে ছা 


৭৮ পৃথিবীর সপ্ু আশ্চর্য | 


সন্দ্শণ করিলে শিল্পীকরের ভূয়সা প্রশংসা না করিয়া থাকা 
যায না। অধিক আর কি বলিব, তাজমহলে যাহ! আছে 
তাহা আর কুত্রাপি নাই, স্ততরাং উভ্ভার সহিত তুলনা দিবার 
বস্তু জগতে দেখা যায় না। তাজমহলের উপরে গুহভিন্ভিতে 
পারস্ভাষায় ইহার নিন্মীণ বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে । তাহার 
বাঙ্গালা এই প্রকার 7; 

“আজ্ঞ্মন্দবানু বেগম-_যাভার উপাধি ছিল মম্‌ 
তাজমহল,-_-এই .সমাধিমন্দির নিন্সে তাহার প্রিয়পতি সম্রাট 
সাজাহানের সহিত চিরকালের জন্য বিশ্রাম করিতেছেন । 
১০১০ হিজিরায় রাজ্ঞার মৃত্যু হয়।” 

“রিদপ্তন ও খু নামক দুই স্বর্গের বনমান অধিবাসা 
তারকাময় আকাশ-সিংহাসনে উপবিষ্ট “সাজাহান পাতসাহ 
গাজী” এই স্থানে সমাহিত হইয়াছেন । ১০৭৬ ঠিজরায় 
রজবের যড়বিংশছি দিনে (১৬৬৫ খুষ্টান্দে) তাভার 
মৃত্যু হয়” 

ইনার নিন্মাণ বিবরণ । 

ইহার পর শিল্পসিগণের বিবরণ প্রদন্ড হইয়াছে । কথিত 
হইয়াছে প্রধান কারুকরের নাম ইসা মহস্মদ, ই'হার মাসিক 
বেতন ছিল এক সহজ্জ মুদ্রা । প্রধান চিত্রকর আমারনুদ খ'! 
সিরাজ হইতে আসিয়াছিলেন ই'তার বেতনও এক সহত্র 
মুদ্রা। তন্ঠিন্ন তুরস্ষ, পারস্থ, দিল্লা, পাঞ্জাব ও কটক হইতে 
বহুল শিল্পকর আনীত হইয়াছিল। জয়পুর ও রাজপুতানা 


তাজমহল। শও 


হইতে শ্বেত মন্ত্র আসিয়াছিল, ইহ|র প্রত্যেক বর্গগ্তের 
মূল্য' ৪০ টাকা। নম্মাদাতীর হইতে ধা মন্মর প্রস্তর আইসে, 
ইহার মুল্য এরূপ কৃষ্ণবর্ণ মন্ত্র প্রস্তর “চার পাহাড়" 
হইতে সংগৃহীত হয়, ইহার প্রাতি বর্গগজের গুলা ৯০ টাকা 
চীন দেশ হইতে স্ফটিক মন্্নর সমানীত হইয়াছিল, উভাব 
প্রতি বর্গগজের মূল্য ৭০ টাকা । পাঞ্জাব হইতে সুধ্যকান্তমণি, 
বোগ্দাদ হইতে পখরগ মণি, তিববত হইতে নীলকাস্ত 
মণি, সিংহল হইতে “লাপিস্লাজুলি” নামক বলুমুলা মণি 
এবং আরব ও লোহিত সাগর হইতে প্রবাল আনীত 
হইয়াছিল । অনেক এমন মণির নাম আছে যে বাঙ্গালাষ় 
তাহার প্রতিশব্দ পাওয়া যায় না। এই সকল মণিমুক্তার 
অধিকাংশ জাঠ ও অন্যান্য লুণনকারীদিগের দ্বারা অপহৃত 
ও বিক্রীত হইয়াছিল । 

অগ্রিন ডি কৌদৌ নামক এক ফরাসি স্তপতিবিদ অতিশয় 
বিখ্যাত ছিলেন; তাজ নিশ্মাণের সময় তাহার সাহাষা গৃহীত 
হইয়াছিল । তাহাকে এদেশে “ওস্তম্‌ ইয়ান" বলিত। 
তাজমহলের গৌরব বহুকাল অক্ষুণ্ন থাকিবে তাহার সন্দেহ 
নাই । সাজাহান নিজের সমাধির জন্য যমুনার পরপারে 
তাজমহলের সম্মুখে তদনুরূপ অপর এক সমাঁধিমন্দির আরম্ভ 
করিয়াছিলেন, কিন্তু শেষ বয়সে পুজ্রগণ তীহার বিদ্রোহী 
হওয়াতে তাহা সম্পন্ন করিয়া উঠিতে পারেন নাই। তাহার 
ইচ্ছা ছিল তাজমহলের সহিত এই সমাধিমন্দির যমুনোপরি 


৮০ পৃথিবীর সপ্ত আশ্চর্যা। 


স্থাপিত এক মাঝ্রেল প্রস্তর নিশ্মিত মনোরম সেতুদ্বারা 
যুক্ত করিবেন। রি তাহা কাধ্যে পরিণত হইতে পারিত 
তাহা হইলে যে কি পরমান্ভুত পদার্থের স্থট্টি হইত তাহা 
অনুভবেই আইসে ন৷ 

ঠগীশাসনের জন্য যে বিখ্যাত শ্লীমান্‌ সাহেব নিযুক্ত 
হইয়াছিলেন, তিনি এক সময়ে স্বীয় পত্বীর সহিত তাজমহল 
দর্শন করিতে যান। ফিরিয়া £আসিবার সময় শ্লীমান সাহেব 
পত্বীকে জিজ্ঞাসা. করেন, “তাজ কেমন দেখিলে, বল।” 
ইহাতে তাহার পত্রী সাহাস্ত বদনে, উত্তর করিলেন, “যাহা 
দেখিলাম তাহা বর্ণনার সামর্থ্য নাই । শবে আমার কবরের 
উপর যদি কেহ এরূপ তাজ করিয়া, দেয় তাহা হইলে আমি 
এখনই মরিতে প্রস্থৃত |” 





চীনদেশের কথ' | 


চীনদেশ মতি প্রাচীন কাল হইতে প্রসিদ্ধ' চীন 
দেশীয়গণ চিরকাল ক্ষন শিল্প বিষ্ভায় বিশেষ নিপুণ । উহারাই 
প্রথমে বন্দুক 'ও কামানের স্থষ্টি করে এবং বারুদ নিম্ীণের 
প্রণালী আবিষ্কার করে। বর্ভমান কালে যুদ্ধাদির প্রধান 
উপকরণ বন্দুক ও কামান; কিন্তু পূর্ববকীলে উহার বিষয় 
কেন দেশে কেহই, অবগত ছিল না, তখন সর্বত্র ধনুর্ববাণ 
মাত্র যুদ্ধের সর্বেবাগুকৃষ্ট উপকরণ ছিল। চীনবাসিগণের 
নিকট প্রথম শিক্ষা করিয়া পাশ্চাত্য সভ্যজাতিগণ এক্ষণে এ 
সকল যুদ্ধোপকরণের বহুবিধ উন্নতি সাধন করিয়াছেন। যে 
দ্িয়াশলাই এক্ষণে মনুষ্যজাতির নিতা সহচর, তাহার উদ্ভাবক'ও 
চীনদেশ। যে রেশমী বন্ত্র এক্ষণে সভা জগতে পরিচ্ছদের 
উত্কর্ষ বিধান করিয়া থাকে, সেই রেশমী বস্ত্র ও রেশম 


৮২ পৃথিবীর সপ্ত আশ্চর্ধা। 


প্রশ্থুত করিবার প্রণালী চীনবাসীরাই প্রথম আবিক্গান কয়ে; 
সংস্কত ভাষায় এইজনা রেশমী বস্্রকে চীনাংশ্ক কহিয়' 
থক তন্চিনন গপরাপর নান! বিষয়ে চীনবাসিগণ নান" 
আমম্চর্ন; আবিক্ষার করিয়াছে । অতএন চীনদেশই এক 
প্রমাভূত পদার্থ; কিন্তু উহাদের এক্ষাণে দোষ এই. উহার: 
মুন করে যে চীনের তুলা সভ্য ও ক্ষমতাশালী রাজা আর 
ন্ট ও. থাকিতে পারে না। এই জনাই উহাদের শধঃপতন 
আর্ত হইয়াছে । 

চীনীয়গণ নিজ দেশকে “চৎকুয়ো” কহিয়' থাকে, 
মোগলের! ইহাকে “কাগে,” ক্ভাতারের! পনিকান কুয়ান,” 

[পানীরা “থ” এবং শ্যাম ও আস মবাসীরা “চীন” কহির 
থাক. ভারতীয়গণ ছীন হইতে চীন নাম বাহির করিয়া 
চিন এবৎ ইহা হইতেই উয়ুরোপীয়গণ “চায়না” নাম প্রদান 
কর্রযাঞ্েন। চীনসাম্াঙ্জা অতান্ত বিস্তৃত ; কেবল চীনদেশ 
ত্রই ভারতবষ অপেক্ষ। অনেক বুভৎ ; তাহার উপর চীনীয় 
তাহার ও তিববত রাজা টানের অধীন । "কথিত আছে চীন 
সামাজ,, শ্রীগীয় শক আরম্ভ হইবার ২৯৫০ বগুসর পর্বের 

“ফেভি চিয়েপ্রি” নামক এক চীনবাসী কর্তক সংস্থাপিত হয় । 
ইনিই চীন রাজোর প্রথম সমাট । তৎপরে সিন্নং প্রভৃতি 
সাতজন সম্াট, রাজস্ব করিবার পর “ভায়া” নামক রাজবংশ 
স্তাপিত হয়) এ বংশে ১৭ জন সমাট রাজত্ব করিলে “সাং” 
বংশ'য় রাজগণ রাজত্ব করিয়া থাকেন । ১১২২ খুম্ট পূর্ব 


3২ 


চীন দেশের প্রাচীর । ৮৩ 


শক পধ্যন্ত এই বংশে ২৮ জন নরপতি সাআীজা ভোগ করেন 
তৎপরে “চিউ” নামক বংশের স্থাপনা হয়। খঃ পৃঃ ২৫? 
পর্যন্ত এ বংশীয় ৩৫ জন রাজা রাজত্ব কারেন। পানে 
“চিন” বংশ রাজন্ব করিতে আরম্ত করের | 


চীনের প্রাচীর কেন হইল? 
এই বংশীয় রাজগণের মধ্য চিং নামক রাজা অতান্থ 
বিখ্যাত হইরাছিলেন। ইনি খুষ্টীর় শক আর্ত হইবার ২৪৬ 
বতসর পুর্বেন রাজা শাসন করিতে আরম্ত করেন । এই রাজ, 
অতান্ত পরাক্রান্ত ছিলেন, তিনি সমস্ত রাজা মধো একাধিপ: 
সংস্থাপন করিবার মানস খুষ্টার শকের ২৯৩ বতুসর পরেন 
ভিন্ন ভিন্ন প্রাদেশীর রাজগণকে পরাভূত করতঃ তাহাদিগকে 
নিজের অধীন বলিরা স্বীকার লা এবং সমস্ত রাজা, 
৩৬টা বিভাগে বিভক্ত করেন। তাতার দেশীয় হ্বৃগণ 
বারম্বার চীনের উত্তরাংশে প্রবেশ করিয়া সময়ে সময়ে অতান্থ 
উপদ্রব করিত, তাহাতে প্রজাগণের ধন প্রাণ ও মান অক্ষুণ্ 
রাখা ভার হইয়া উঠিয়াছিল। ইহা দেখিয়া উক্ত রাজা তাতার- 
দিগের দৌরাত্মা নিবারণ মানসে উহাদিগকে যুদ্ধে পরাজিত 
ও রাজ্য হইতে বিতাড়িত করেন। তাহারা পুনরায় আগমন 
করিতে না পারে এই উদ্দেশ্যে তিনি বিখাত প্রাচীর নিশ্মাণ 
করাইয়া দেন। এই প্রাচীর পৃথিবীর মধো এক অদ্ভুত পীদাগ 
হইয়া অগ্তাপি দেদীপামান রহিয়াছে । ২১০০ বঙসর অতীত 


৮৪ পৃথিঘীর সপ্ত আশ্চর্যা। 


হইল, তথাপি এই প্রাচীর গিরিবও ছুর্ভেছ্ভ হইয় মনুষ্য কান্তির 
উত্ুকর্ষ জন সাধারণের নিকট প্রচার করিতেছে । 
প্রাচীরের কথা। 

সাংহাইউই নামক: বিখ্যাত স্থান হইতে এই প্রাচার 
আরন্ত হইয়াছে) এই স্থানে যে গেট বা দ্বার আছে তাহাকে 
সাংহাই কোয়ান বা পর্ববতময় সমুদ্র প্রাচীর কহিয়' থাকে । 
এই স্থান পুর্বব সমুদ্রতীরে অবস্থিত; লর্ড জসিলিন জাহাজ 
হইতে এই প্রাচীর যেরূপ দ্েখিয়াছিলেন তাহার এন প্রকার 
বর্ণনা করেন;-_“প্রাচীরটা উক্ত দেশীয় সমুদ্রতটস্ম, শৈল 
শ্ণীর সহিত সমভাবে উন্নত হইয়া বরাবর সমুদ্রতীর দিয়া 
নির্ষ্মিত। সমুদ্রতট দিয়া প্রাচীরটা বৃছুদুর গমন করতঃ এক 
দীর্ঘ শৈল শ্রেণীর নিকট শেষ হইয়াছে । এই স্থান হইতে 
প্রার পশ্চিমাতিমুখে গমন করিয়াছে ; চিল্হি নামক স্থানে 
কিছু উত্তর দিক্‌ হইয়া চলিয়া গিয়াছে। ক্রমশঃ বহুদূর গমন 
করতঃ পীত নদীর তীর পর্যন্ত উপস্থিত হইয়াছে । এই অংশটি 
অতি স্ুন্দররূপে নিন্দিত এবং এই সকল স্থানে সৈম্যগণের 
বাসভবন ও বাজার সমূহ সংস্থাপিত আছে । চিল প্রদেশে 
হোয়াংহো নদীর সন্নিহিত ভূভাগ দুইটা প্রাচীর দ্বারা পরি- 
বেষ্টিত, একটীর অভ্যন্তরে অপরটা। পীত নদীর যে স্থানে 
প্রাচীরটা উপস্থিত হইয়াছে, তথা হইতে পুনর্ববার উত্তর পশ্চিম 
দ্িক্‌*অভিমুখে গমন করতঃ ফিয়াউ কিয়াং নামক স্থানে বিশ্রাম 
করিয়াছে ।” 


চীন দেশের প্রাচীর । ৮৫ 


প্রাচীরের আকৃতি । 


সমগ্র প্রাচীরের দেঘা ১২৫০ মাইল ; যে সকল দেশের 
মধা দিয়া প্রাচীর নিশ্মিত সেই সকল দেশের প্রাকৃতিক 
গঠনানুসারে প্রাচীরের গঠনও ভিন্ন প্রকার হইয়াছে । পূর্বব 
দিক্‌ অপেক্ষা পশ্চিমদিকস্থ প্রাচীর লঘুতর পদার্থে নির্মিত, 
কারণ তথাকার ভূমি যেরূপ তাহাতে মৃত্তিকা নিশ্মিত প্রাচীরই 
উপযুক্ত, অন্যত্র মৃত্তিকাস্তপের বহির্ভাগে .ইষ্টক ও প্রাস্তারের 
গ্রস্থন দ্বার উহা সমাচ্ছাদিত। পুর্ববাংশে মৃত্তিকা ও পেব্ল 
বা নুড়ি পাথরের স্তুপ, বহির্ভীগে পাকা গীঁথুনি এবং সমস্ত 
প্রাচীর প্রস্তরময় ভিত্তির উপর সংস্থাপিত। সমস্ত প্রাচার 
তলভাগে ২৫ ফুট ও উপরিভাগে ১৫ ফুট, এবং উচ্চতায় 
ইহা ১৫ ফুট হইতে ৩০ ফুট পধ্যন্ত দেখা যায়। প্রাচীরের 
শিরোভাগে টালিদ্বারা বিলক্ষণ “মেজেমো” করা এবং পাতল। 
আলিসার দ্বারা উহা রক্ষিত। এই আলিসা যেরূপ পাতলা 
তাহাতে, কামান আবিষ্কৃত হইবার পূর্বে যে এই প্রাচীর নিশ্মিত 
হইয়াছিল তাহার প্রমাণ পাওয়া বায়; "কারণ কামান ভিন্ন 
আর কিছুতেই দুর হইতে উহা! ভগ্ন করিবার যো নাই। 

প্রাচীরের উপরিভাগে মধ্যে মধ্যে ইষ্টক নিশ্মিত মঞ্চ 
অবস্থিতি করিতেছে, উহাদের মধ্যে কোন কোনটা &ৎ 
ফুটেরও অধিক উন্নত। এ সকল মঞ্চ প্রাচীর চুড়া হইতে 
বিনির্্মিতি নহে, উহারা নিম্নদেশ হইতে উশ্খিত হইয়াছে 


৮৩ পৃথিবীর পু আন্ত্ধ্য। 


নিন্নভাগে উহার ১০ ফুট অমচত্ুক্ষোণ এবং উদ্ধভাগে ৩ 
ফুট। কোন কোন মঞ্চ দ্বিতল, এবং উচ্চতায় ৫০ ফুট! 
এই প্রাচীর গ্রথিত হইবার পর দস্াব্শ তাতারীয়গণ অনেক 
কাল আর চীনে প্রবেশ করিতে পারে নাই । চীনদেশীয় 
প্রাচার যে অন্ভুত পদার্থ বলিয়া বিখ্যাত তাহার কারণ ফে 
ঢুরভেছ্যত্ব তাহা নহে, কিরূপে এতবড় প্রাচীর স্বল্পকালের মধো 
নিন্মিত হইয়াছিল এবং কিরূপেই বা এতকাল ধরিয়া অক্ষুঃ 
ভাবে বর্ভমান রহিয়াছে তাহাই আশ্চধ্য | 

চানদেশে অপর এক আশ্চধ্য পদার্থ আছে, উহা চীন- 
দেশীয় নিশ্মিত মন্দির। পোসিলেন বা চীনদেশ'য় কাচ 
সকলেই দেখিয়ছেন ; টীনায়্গণ এই, কাচে ইঞ্টক নির্মিত 
করিয়া উক্ত মন্দির নিন্মাণ কর|ইয়াছিল। নানকিন নগরে 
উক্ত মন্দির অবস্থিত; খুষ্টীয় শকের ৩২৭ বৎসর পূর্বে উহা 
নিশ্মিত হয়। মন্দিরটা ১৮০ হস্ত উন্নত ও সগ্ডুতল বিশিষ্ট । 
প্রথম তলায় উঠিতে ১০টা সোপান অতিক্রম করিতে হয়। 
হহার শিল্প নৈপুণা অতি মনোহর ; অগ্ভাপি ইহা সমতাৰে 
অঙ্ষু্ রহিয়াচে। 





9. নাহ 01113558 ৩৯1০ 
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াঙ্ নদীর সুড়ঙ্গ পথ। 
22522-- | 
টেমস্‌ নদীর কথা। | 

উনবিংশ শতাব্দীর সর্ববপ্রধান মনুষ্যকীন্তি টেমস্‌ নদীর 
সুড়ঙ্গ; ইহাতে পুর্ভবিদ্তার চরম উত্কম এবং উংরাজ 
জাতির দৃঢ় অধাবসায় সমভাবে প্রদর্শিত হইয়াছে । 
ইংলগ্ডে টেমস্‌ নদী অতান্ত বিখ্যাত; কারণ প্রসিদ্ধ লগুন 
নগর এই নদীর তীরে অবস্থিত। সমগ্র শাখা প্রশাখাদির 
সহিত এই নদীর দীর্ঘতা ২৮ মাইল এবৎ ৬০০ বগা মাইল 
স্থানের বৃটিজল এই নদীতে পতিত হয়। লগুন নগরের 
প্রয়োজনীয় যত 'জল তাহার অদ্ধেক এই নদা হইতে 
সমুখাপিত হইয়া থাকে । এই নদীর জল রজতের মত 
শুভ্র এবং গিরিশৃঙ্গ হইতে দর্শন করিলে বোধ হয় দ্রবী- 
ভূত রজত তকোত অবিরল গতিতে প্রধাবিত হইদতছে। 
এই নদীর এক পার হইতে অপর পারে খাইবার 
জন্য ইহার উপরে অনেকগুলি অগ্তুতাকৃতি সেতু আছে, 
কিন্তু নদীর নিম্নভাগে মৃত্তিকার নীচে যে সুড়ঙ্গ অবস্মিতি 


৮৮ পথিবীর সপ্ত আশ্চর্যা। 


করিতেছে তাহাই সমধিক আশ্যধ্য। উপরে নদী প্রবা- 
হিত, তাহাতে বুহশ বৃহৎ জাহাজ যাতায়াত করিতেছে 
এবং তাহার তলভাগের মৃত্তিকা নিম্ে অপুর্বব সুড়ঙ্গ দিয়া 
(রেলগাড়ী যাতায়াত (করিতেছে । ইহা অপেক্ষা আশ্চ্ষা 
আর কি আছে? কিরূপে এই শ্ড়ঙ্গ নিম্মিত হইয়াছিল 
তাহার বিবরণ প্রদত্ত ভইন্তেছে | 
সুড়ঙ্গের কথা । 

অনেক দিন হইতে লগুন নগরের নিকট উক্তরূপ 
সুড়ঙ্গ নিম্মীণ করিবার কল্পনা হয়। কেহ কেহ মুড়ঙ্গ 
নিশ্মাণ আরম্ত করিয়া পরে অকৃতকার্ধা হন। কারণ, 
নিন্মীণ করিতে করিতে উপর হইতে প্রকাণ্ড বালুকারাশি 
নিপতিত হইয়া পথ একবারে রুদ্ধ করিয়া ফেলে। 
ইহাতে এরূপ পথ নিম্মীণ করা অসাধ্য বিবেচনায় তাহা 
পরিতাক্ত হয়। অবশেষে ১৮২৫ খুষ্টাব্দে ব্রনেল 
নামক এক ইপ্জিনিয়ার সাহেব পালিয়ামেণ্ট মহাসভার 
অন্মমতি অনুসারে গভর্ণমেন্টের অর্থসাভায্যে উক্ত স্তড়ঙ্গ 
নিন্মাণের ভার গ্রভণ করেন এবং ১৮৪৩ খুষ্টাব্ডে উহার 
কাধা শেষ করেন। 


কিরূপে ইহা নির্মিত হইল 2 
প্রথমতঃ তিনি নদীক্োত হইতে বুল অন্তরে ইষ্টক- 
গ্রন্থন দ্বারা এক নল নিম্মাণ করেন: ইহার পরিধি ১৬ গজ 


টেমস্‌ নদীর সুড়ঙ্গ পথ। ৮৯ 


এবং উচ্চতা ১৪ গজ । ইহার ঘনতা সর্বত্র এক গজ । ততপরে 
তিনি কাঠফলক ও লৌহফলক দ্বারা ইহা দৃঢ়রূপে আহত করেন, 
এবং ইহার চতুঃপার্শস্থ মৃত্তিকা সরাইয়ু ইহাকে ভূমিতে নিভিত 
করেন। এই নলের অভ্যন্তরে সোপান সমূহ শিম্মাণ করান, 
তপরে জল তুলিবার জন্য বাদ্পীয় পম্প সংস্থাপিত করেন! 
ভার মধো যে সমস্ত জল চুয়াইত তাহা এই পম্প দ্বর। 
উদ্মাপিত ও নদাজলে নিক্ষিপ্ত হইতে লাগিল । তৎপরে স্ুড়ঙ্- 
নার নিন্মণের পর স্তুডঙ্গের কাধা আরম্ত হয়। প্রথমতঃ 
নুন্তিকাভ্যন্তরে পথ নিন্মাণ তত ক্লেশকর বোধ হয় নাই, কারণ 
উপরের ভূমি কঠিন ছিল কিন্তু স্থড়ঙ্গ যখন নদার ঠিক নিন 
ভাগে আসিল তখন বাশি রাশি বালুকা পতিত হইয়া বারম্মার 
পথ রুদ্ধ করিতে লাগিল। এমন কি উপর হইতে জল স্রোত 
মধো মধ্যে বেগে নামিয়া আসিতে লাগিল। সকলেই ভাবিল 
এরূপ পথ যথার্থই অসাধ্য, কিন্তু ক্রুনেল সাহেব কিছুতেই 
নিরুদ্ধম হইবার লোক ছিলেন না । তিনি উক্ত বিদ্প নিবারণের 
উপ্ীয় উদ্ভাবন করিলেন। তিনি বল পরিমাণ ব্যাগ বা 
গলিয়া মৃত্তিক! দ্বারা পুণ করাইয়৷ সুড়ঙ্গোপরিস্থ নদী মধ্যে 
নিক্ষেপ করিতে আদেশ করিলেন ; ইহাতে জল শোষিত হইয়া 
নিন্সে গমন করিতে আর পারিল না। তৎপরে তিনি লৌহদ্বারা 
সুদ এমন একখানি চাদর নিম্মাণ করাইলেন যে তাতা সুড়ঈ 
মধ্যে ছাদ নিন্ে সংস্থাপিত করায় উপরের ভার তাহা ভেদ 
করিয়া )পতিত হইতে পারিল না। এক্ষণে কম্মকারগণ 


৯৪ পুথিবাঁর সপ্ত আশ্চধ্য | 

অনায়াসে কাধ্য করিতে আরম্ত করিল । ৬ ইঞ্চি স্ুড়ক্ত কাটা 
২৬. ল উত্ত লৌহ চাদর খনি একটু করিয়া সরাইয়। দেওয়া 
হইতে লাগিল । এবং শ্দৃট খিলানসমূহ নিম্মাণ করাইয়া 
যে সকল স্থান কাটা ভইয়াছে তাহাকে নিবিবঘ্প কর' হইতে 
লাগিল । এতদূর সাবধানত।র সহিত কাযা করিলেও প্রার মধো 
মধ্যে উক্ত খিলান ভগ্র-হইয়া যাইতে লাগিল এবং তৎসঙ্গে বল 
অর্থ ও জাবন এককালে বিনষ্ট হইতে আরম্ভ হইল । ব্রুনেল 
কিছুতেহ পশ্চাৎ্পদ হইবার লোক ছিলেন না। নান। উপায়ে 
তিনি সমস্ত বাধা বিদ্ব অতিঞ্রম করিয়। সুড়ঙ্গ নিম্মাণ সম্পন্ন 
করেন। ১৮ বশুসর ক্রমাগত চেষ্টা করিয়া শেষে এই পরমান্ভূত 
স্থড়ঙ্গ নিম্মিত হইল ; যাহা মনুষ্য শক্তির অসাধ্য হইয়াছিল, 
তাহা সম্ভবপর হইল ! এই সুড়ঙ্গ নিম্মাণ করিতে যে অর্থ বায় 
হইয়াছিল তাহা! শুনিলে অবাক্‌ হইয়া থাকিতে হয়। কথিত 
আছে প্রতি গজ পথ নিম্মাণে এক লক্ষ আশি হাজার টাকা 
বাযিত হয়। এক্ষণে ইহার মধ্য দিয়া “হুষ্ট লগ্ন রেলওয়ে” 
গমন করিয়াছে । 


সম্পৃণ। 


